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অথ সুরুঘজুবেদে বাজসনেয়ি সংহিতায়াং ঈশাবাস্তোপনিষৎ 


ভূমিকা 


্ চি 

ঈশোপনিষৎ মহর্ষি যাজ্জবন্্যদৃষ্ট শুরুযজূর্বেদ বা বাজসনেয়ী 
সংহিতার অন্তর্গত । কেহ কেহ বলেন, বেদ মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণে 
বিভক্ত ; কেহ বলেন, মন্ত্র ব্রাহ্মণ আরণ্যক এবং উপনিষৎ 
লইয়াই বেদ। মন্ত্র তিন প্রকার__খক্‌, যজুঃ এবং সাম। যে 
মন্ত্র দ্বারা ঈশ্বর কিংবা ঈশ্বরের বিভিন্ন শক্তিসমূহাকে আহ্বান করা 
হয় তাহাকে খক্‌ মন্ত্র বলে। খক্‌ মন্ত্র ছন্দোবদ্ধ। যিনি ঝক্‌ 
মন্ত্রধারা ঈশ্বর কিংবা দৈবীশক্তি-সমূহকে আহ্বান করেন, তিনি 
হোতা" নামে পরিচিত | খঙ্েদ রক্তবর্ণ। রুক্তবর্ণ হইতেছে 
রুচি, অনুরাগ, প্রেম, আসক্তির ছ্োতক। যিনি হোতা তিনি 
প্রথমে সকলের শ্রবণগোচর করিয়া ছন্দোবদ্ধ খক্মন্ত্র পাঠ 
করেন। জু: মন্ত্র অধিকাংশ গগ্াত্বক ; এই মন্ত্র অন্নচ্চন্বরে 
পাঠ করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করা হয় ; যিনি মনে মনে 
বা যাহাতে ক্হে শুনিতে ন! পায় এরূপ অনুচ্চ স্বরে যজুঃ মন্ত্র 
 উচ্চারুণ করিয়। অগ্মিতে আহ্ছতি প্রদান করেন তিনি অধ্বযুণ্য 
নামে পরিচিত। যজুঃ মন্ত্র ঈশ্বরে শরণাগতি সূচনা করে। 
যজুর্বেদ শ্বেতবর্ণ; শ্বেতবর্ণ পবিভ্রতার গ্্রেতক। কায়মনো- 
বাক্যে ঈশ্বরের শরণাগত হইলে অর্থাৎ কর্তৃতবৃদ্ধি এবং ভোতৃত্ব- 
রা করিলে_“আমি এই কর্মের কর্তা এবং এই 
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কর্মের ফল আমি ভোগ করিব” রইরপ না"ভাবিয়াঃ কর্ম এবং , 
কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করিলে চিত্ত শুদ্ধহইতে থাকে এবুং দেই 
পৰিত্র চিত্তে বিবেক ও পরবৈরাগ্যের উদয় হয়শস্ঞ্গাম মনত 
ছন্দোবন্ধ, যে মন্ত্র উচ্চৈংন্বরে উচ্চারণ করিয়া যজমান| ঈশ্বরের 
স্তুতি করেন তাহাকে সাম মন্ত্র বলে। এই সাম মন্ত্র মনে মনেও 
দীর্ঘভাবে উচ্চারণ করা যায়! যিনি মনে মনে কিংবা অপরের 
শ্রবণ গোচর করাইয়া প্রৃতস্বরে সাম মন্ত্র গান করেন, তিনি 
উদ্গাতী নামে পরিচিত । সামবেদ কষ্ণবর্ণ, নীলবর্ণ, গাঢ় নীল; 
গাঢ় কৃষ্ণ । কৃষ্ণ কোন বর্ণ নহে, সমস্ত বর্ণের অভাবই কৃষ্ণ। 
কৃষ্ণবর্ণ হইতেছে আনন্দের গ্োতক। ঈশ্বরে প্রথমে রুচি, 
রুচির পরাকাষ্ঠায় ঈশ্বরে" অন্তুরাগ, অন্তুরাগের পরাকাষ্ঠায় 
ঈশ্বরে শরণাগন্তি এবং “আমি ও আমার বলিয়া যাহ! কিছু 
. আছে তাহা সমস্তই ঈশ্বরে সমর্পণ ; শরণাগতি যথার্থ এবং দৃঢ় 
হইলে চিত্তে পবিত্রভার উদয় এবং পবিত্রতার পুর্ণ বিকাশে 
পরমানন্দ স্বরূপ ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার । পুর্বে একই ব্যক্তি খক্‌। 
যজুঃ ও সাম মন্ত্র দ্বার! ঈশ্বরের আরাধনা! কপ্টিউন। একই 
ব্যক্তি হোতা, অধ্বযুর্য ও উদ্‌গাতা ছিলেন। পরে মন্ত্র সমূহকে 
_পৃথক্‌ পৃথক্‌ রূপে সংকলিত করা হয়। খক্‌ মন্ত্র সমূহ একত্র 
করিয়া খঞ্চেদ সংহিতা, যজুঃ মন্ত্র সমূহ একত্র করিয়া যজুর্বেদ 
সংহিতা এবং সাম মুগ্ঘ সমূহ একত্র করিয়া সামবেদ সংহিতা 
প্রণীত হয়। সেই সময় হোতা, অধ্বঘূ্ণ, উদ্‌গাতা বিভিন্ন ব্যক্তি 
হইলেন। এক ব্যক্তির স্থানে তিন ব্যক্তি হইলেন। পরে 
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৬ ও 
নথ সমূহ ঠিক ঠিক উচ্চারিত হইতেছে কি না, যজ্ঞের অঙ্গসমূহ 
সু সৃম্পন্ন হইতেছে কি না, ইহা পরিদর্শন করিবার জন্য 
চারিবেদে অভিজ্ঞ আর একজন খ্িকের প্রয়োজন হয়। এই 
খিক ত্রহ্ধ নামে অভিহিত হইতেন। পরে দ্বাদশ জন সহকারী 
খত্বিক আসিলেন। এইরূপে যোলজন খত্বিক যজ্ঞবিশেষ 
নিযুক্ত হইতেন। এইরূপে সমাজের অধিকা'শ লোক যখন 
আধ্যাত্মিক যজ্ঞ অর্থাৎ '্মান্বন্বদূপের মনন, ঈশ্বরে অনুরাগ, 
ঈশ্বরের শরণাগত হইয়া শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত তাহার ধ্যানাদি 
“অন্তুঃ যজ্ঞ” বিস্মৃত হইয়া কেবল আচার ও ক্রিয়াকলাপবহুল 
সহির্ধস্ছে--অধিভৌতিক যজ্ঞে নিরত হইলেন, তখন মুনি 
ঝধিগণ সমাজের মনকে আত্মন্বরূপে আকৃষ্ট করিবার জন্য 
আত্মজ্ঞানের শ্রেষটন্ব প্রচার করিতে লাগিলেন। এই প্রচারের 
ফলে সমাজের অধিকাংশ লোক শাস্্বিহিত যজ্ঞাদি কর্মসমূহ 
পরিভ্াগ করিয়া কেবল স্ব স্ব মলিন বুদ্ধি দ্বারা আত্মচিন্তানে 
রত হইলেন। সমাজে তখন আর এক বিপর্যয় আসিয়া 
উপস্থিত হইল। রাজসিক_তামসিক ভাবে সমাজমন 
পুর্ণ হইতে, লাগিল। ঈশোপনিষৎ এই সময়োপযোগী । 
এই উপনিষৎ “ঈশা” এই পদ দ্বারা আরব হইয়াছে বলিয়া ইহা! 
ঈশোপনিষৎ নামে অবিহিত! স্টপ+নি+সদ্‌+ক্কিপ, 
প্রত্যয় করিয়া “উপনিষৎ' শব্দটি নিষ্পপ্ন হইয্াছে। “উপ” মানে 
আুমীপে। নি” মানে নিশ্চয় এবং “সছ্‌” ধাতুর অর্থ হইতেছে 
“শিথিল করণ, নাশ, প্রাপ্তি! উপনিষৎ হইতেছে সেই বিদ্যা যে. 
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বিষ্ঠা মানুষের সংসারবন্ধন নিশ্চিতরূপে শিথিল করিয়া স্বরূপ- 
সম্বন্ধীয় অজ্ঞানকে নিঃসংশয়রূপে নষ্ট করিয়া স্বীয় আত্বম্ব্ূপের 
সামীপ্যে লইয়া যায় বা স্বরূপ প্রাপ্ত করাইয়া দেয়। 
উপনিবংকে ব্রক্মবিদ্যাও বলা হয়। ত্রহ্মবিদ্যা হইতেছে 
সেই বিদ্যা, যে বিদ্যা ব্রহ্ম অর্থাৎ দেশ-কাল-বন্ধদ্বার! 
অপরিচ্ছিন্ন সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত করাইয়া 
দেয়। “উপনিষৎ' রহস্বিদ্য। নামেও অভিহিত হয়। 
রহসি অর্থাং একান্তে গুরু কর্তৃক উপদিষ্ট হওয়ায় 
উপনিষৎ রহস্তবিষ্তা নামেও পরিচিত । গুরু একান্তে শিত্ন্বদয়ে 
অগ্নি বা অথগু। চৈতন্যশর্তি উদ্বোধিত করিয়| দিতেন। এই 
চৈতন্যশক্তি বেদে অগ্নি নামে, তত্বশাস্ত্রে কুণুলিনী শক্তি নামে 
প্রসিদ্ধ । বেদে এই অগ্নিই শিষ্যকে বিরাট্‌ বা বৈশ্বানর পদে, 
বায়ু বা হিরণ্যগর্ভপদে, সুর্য বা ঈশ্বরপদে ক্রমে ক্রমে উন্নীত 
করিয়। তাহাকে সংসারবন্ধন হইতে বিমুক্ত করিয়া দিত। 
তন্ত্রশান্ত্রেত অগ্নি বা কুগুলিনী মহাকালীরূপে, মহা নন্দ্রীরূপে 
এবং মহাসরম্বতীরূপে সাধকের সাধনপথের সববিধ প্রতিবন্ধক 
রহ্গ্রন্থি, বিষুঃগ্রন্থি ও রু্রগ্রস্থি ছিন্ন করিয়া! সঞ্চিত, আগামী ও 
প্রারন্ধ কর্মের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে প্রতিহত করিয়া সাধককে 
ক্রমে ক্রমে স্বীয় স্বরূপ প্রাপ্ত করাইয়া দিত। উক্ত কারণে 
উপনিবৎকে রহস্যযবিদ্যা নামে অভিহিত করা হইত! আলোচ্য 
ইশোপনিষৎ শুরুষজূর্বেদের অন্তিম অধ্যায়। শুর্ুযজুবোদে 
চল্লিশটা অধ্যায় আছে! উনচল্লিশ অধ্যায়ে যজ্ঞাদি কর্মৃদ্হ 
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বৃধহিত হইয়াছে । সংহিতা ভাগের অস্তঃগত বলিয়। এই 
ঈশোপনিষংকে বাজসনেয়িসহিতোপনিষংও বলা হয়। এই 
উপনিবদে অষ্টাদশ মন্ত্রে ঈশ্বরতত্ব ও আত্মতত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। 
গ্রন্থে ব্রহ্মনিদ্যাবিষয়ক উপদেশ লিপিবদ্ধ থাকায় গৌণরূপে 
গ্রন্থকেও উপনিষৎ নামে অভিহিত করা হয়। কোন গ্রন্থের 
তাৎপর্য নিয় করিতে হইলে ছয়টা উপায় অবলম্বন করিয়া 
তাৎপর্ধ্য নির্ণয় করিতে হয়। সেই ছয়টা উপায় হইতেছে (১) 
উপক্রম-উপসংহার, (২) অভ্যাস, (৩) অপূর্বতা, (৪) 
ফল, (৫) অর্থবাদ, (৬) উপপত্তি। 'উপক্রম-উপসংহার, 
অর্থাৎ প্রথমেই যে বিষয় উথাপন করিয়া গ্রন্থ আরব্ধ হয়, 
গ্রন্থের শেষে সেই বিষয়েই পধ্যবসান। 'অত্যাস' মানে 
হইতেছে গ্রন্থের যাহা বিষয়, গ্রন্থমধ্যে তাহার পুনঃ পুনঃ 
উল্লেখ । “অপুবতা? মানে গ্রন্থের যাহা বিষয় তাহা। গ্রস্থব্যতীত 
অন্য কোন প্রমাণগম্য নহে অর্থাৎ গ্রন্থৈকপ্রমাণগম্যতা । “ফল? 
অর্থাৎ গ্রন্থোপদিষ্ট বিষয়োপলব্ধির ফল। 'অর্থবাদ' হইতেছে 
্স্থগ্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রশংসা কিংবা তদিতর বিষয়ের নিন্দ। 
'উপপত্তি' মানে যুক্তি, আমরা এক্ষনে উক্ত ছয়টা উপায় অবলম্বন 
করিয়া আলোচ্য ঈশোপনিষদের তাৎপধ্য নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত 
হইব। “ঈশা বাস্তম্” এই বাক্যদ্ধার৷ এই উপনিষদের উপক্রম 
করিয়া “দপর্যগাং” কিংবা! “অগ্জে নয়” এই বাক্যে উপনিষদের 
উপসংহার করা হইয়াছে অর্থাৎ প্রথমে ঈশ্বর এবং শেষেও 
, ঈশবরেই গ্রন্থ পরিসমাপ্ত হইয়াছে। গ্স্থমধ্যে ঈশ্বরের কথাই 


1% 
গ্ুনঃ পুনঃ “অনেজদেকং মনসে! জবীয়ঃ” “তদ্দুরে তছ অস্তিকে” 
ইত্যাদি মন্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে । “নৈনদ্দেবা আপ্মবন্” মন্ত্রে 
্রন্থব্যতীত অন্য প্রমাণের অগম্যতার উল্লেখ রহিয়াছে । “তত্র 
কো মোহ” ইত্যাদি মন্ত্রে ফল কথিত হইয়াছে । “অস্থ্্যা 
নাম তে দোকাঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে অর্থবাদ এবং “তম্মিন্‌ অপো। 
মাতরিশ্বা” ইত্যাদি মন্ত্রে উপপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে । সুতরাং 
্রন্ধান্্জ্ঞানই হইতেছে . ঈশোপনিষাদব তাৎপধ্য। এই 
্রহ্ধাত্মজ্ঞান যোগ্য ব্যক্তিকেই উপদেশ কর। হইত। সাধন 
চতুষটয় সম্পপ্ন ব্যক্তিই ত্রন্ষবিষ্ঠা বা. উপনিষৎ শ্রবণের অধিকারী 
হইতেন। চারিটা সাধন হইতেছে (১) নিত্যানিত্য বস্ত- 
বিবেক, (২)  ইহামুত্রফলভোগবিরাগ, (৩) শম, দম, 
উপরতি, তিতিক্ষা, অদ্ধা, সমাধান, (৪) মুমুক্ষৃত। দধ্যঙ, 
,আখর্ব্বণ খধি ব্রন্মবিষ্ঠা শ্রবণের অধিকারী তাহার যোগ্য 
শিষ্ককে ঈশোপনিষৎ উপদেশ করিতেছেন। আমরা পূর্বেই 
দেখিয়াছি যে ঈশোঁপনিষদের প্রতিপাদা বিষয় হইতেছে: 
রহ্গাযৈক্যজ্ঞান, এখবিদাার। ছুঃখের আত্যন্তিক নবৃত্তি এবং 
পরমানন্দপ্রাপ্তি হইতেছে প্রয়োজন, বিবেক্বৈরাগ্যবান্‌ 
শমদমাদিগুণসম্পন্ন মুমুক্ষু ব্যক্তি হইতেছেন এই ক্রহ্ষবিদ্যা,বা 
উপনিক্ৎ শ্রবণের অধিকারী এবং গ্রন্থ ও গ্রস্থপ্রতিপাদা 
বিষয়ের সহিত প্রতিপাদা-প্রতিপাদক সম্বন্ধ । বিষয়, প্রয়োজন, 
অধিকারী এবং সম্বন্ধ এই চারিটাকে অস্থুবন্ধচতুষ্টয় বলে। বিষয়-, 
প্রয়োজন-অধিষ্কারী-সম্বন্ধবিশিষ্ট ঈশোপনিষং শ্রবণ মনন এবং ৯ 
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উপদেশের যোগ্য। ইঈশোপনিষদের বিশেষ বিশেষ মন্ত্রের 
ব্যাখ্যা সম্বন্ধে দার্শনিকদিগের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। 

ভগবান্‌ ভাষ্যকার বলেন ঈশোপনিষং-প্রতিপাদ্য ব্রহ্ষাৈক্য 
জ্ঞানের সহিত কর্মের সম্বন্ধ নাই। যাহা উৎপাদ্য, বিকার্ধ্য, 
সস্কাধ্য ও আপ্য তাহার সহিতই কর্মের সম্বন্ধ হইয়া থাকে । 
আত্ম৷ নিত্য, অবিনাশী, অপাপবিদ্ধ, সচ্চিংসুখাত্বক বস্তু বলিয়া 
ইহা উৎপাদাদির হ্যায় কর্মের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইতে পারে 
না। ব্রহ্গাত্বতত্ব কর্তত্ব-ভোক্তত্বাদি সর্বপ্রকীর পরিচ্ছিনতব- 
বিহীন এবং এই উপনিষদের মন্ত্রসমূহ আত্মার যথার্থ স্বরূপ 
প্রকাশনেই পর্যবসিত বলিয়! ঈশোপনিষদেব মন্ত্রসমূহ কাহাকেও 
কর্মে নিযুক্ত করিতেছে না'। বেদবিহিত কর্মের সহিত আত্মতত্ব- 
জ্ঞানের কখনই কোন প্রকার সম্বন্ধ হইতে পারে না । শঙ্করাচার্ধ্য 
আত্মজ্ঞান ও কর্মের সহসমুচ্চয় স্বীকার করেন না, কিন্তু ক্রমসমূ- 
চ্য় স্বীকার করেন। আত্মজ্ঞান ও কর্ম কখনই সমূচ্চিত হইতে 
পারে ন৷ এই ভাব মনে রাখিয়াই ভগবান্‌ ভাস্কার ঈশোপনিষং 
ব্যাখ্য। করিয়াছেন। অপরাপর ব্যাখ্যাতৃগণও স্ব স্ব মত্ান্ুসারে 
এই উপনিষদের মন্ত্রমূহ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমরা এক্ষণে 
ধষিকর্তৃক উপদিষ্ট কয়েকটা মন্ত্রের আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত ' 
হইব। এই উপনিষদের প্রথম মন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে* এই 
জগতের প্রত্যেক পরিবর্তনশীল পদার্থের অস্তর বাহির পরিব্যাপ্ত 
করিয়া আকাশবৎ সঙ্চিদানন্দ ঈশ্বর বিদ্কমান আছেন । সুতরাং 
- “তেন ত্যক্রেন তৃপ্তীথা?” শান প্রসিন্ধ সেই ত্যাগের দ্বারা 
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জলের শ্যায়, সুবর্ণহারে স্বর্ণের ম্যায় জীব ও জগতের অন্তর- * 
বাহির পরিপূর্ণ করিয়া এক অদ্ভিতীয় সচ্ছিংসুখাত্বক পরমেশ্বর 
বিদ্যমান রহিয়াছেন__-এই দৃষ্টি, এই জ্ঞানের পরিপুষ্টি সাধন 
কর। ঈশ্বরব্যতীত যখন কোন বস্তু নাই, বিশ্বাকারে যখন এক 
পরমাত্ম। পরমেশ্বরই প্রকাশ পাইতেছেন তখন ধনাদি করিত 
পদার্থ বিষয়ে আকাঙ্ক্ষার স্থান কোথায় ? অর্থাৎ বুদ্ধি একমাত্র 
পবমাত্মবিষয়িণীষ্ঈট হইবে__পরমাস্মাতিরিক্ত অন্ত কোন বিষয়িণী 
হইবে না। অতএব প্রথম মন্ত্র স্ন্যাসিগণের নিমিত্তই উপদিষ্ট 
হইয়াছে। মন্ত্রে আছে ঈশা বাস্তম্‌” পরমেশ্বর 
আচ্ছাদন করিতে হইবে। পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার করিতে 
হইলে নাম-রূপ ন1 দেখিয়া প্রতি মামে প্রতিরপে রূপায়িভ, 
লীলায়িত একমাত্র পবমেশ্বঝকেই দেখিতে হইবে। সাধকের 
. সাধনাবস্থায় এই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে । ভোজন করিয়। 
তবে ত ঈশ্বরকে ভজন করিতে হইবে । ভোজন করিতে গেলে 
ত সেই পরিচ্ছিন্ন দেহাত্মবুদ্ধি আসিবে, সুতরাং নেই সময়ে 
ঈশ্বর বিষয়িণী বুদ্ধি কি প্রকারে বিদ্যমান থাকিতে পারে? এই 
আশঙ্ক। নিরসনের জন্য ঝি বলিলেন “তেন ত্যক্তেন ভুজীথাঃ 
'মা গৃধঃ কন্তত্িদ্ধনম্।” “তেন? মানে তাহার দ্বারা অর্থাং 
ঈশ্বত্ কর্তৃক, 'ত্যক্তেন” মানে দত্তেন অর্থাৎ পরধনে অভিলাষী 
না হইয়া সংপথে থাকিয়া যাহা কিছু প্রাপ্ত হও তাহাই 
ঈশ্বরকর্তৃক প্রদত্ত এইরূপ ঈশ্বরবিষয়িণী বুদ্ধি লইয়। কর্তাভিমা[ন 
পরিত্যাগ পুর্বক ভোগ করিবে। সুখই আস্থুক আর ছুঃখই... 


০ 


রঙ 


1/০ 


* আম্মুক সবই ঈশ্বরের নিকট হইতে আসিতেছে এইরূপ বুদ্ধি 
দ্বারা সব অবস্থায় অবিচলিতচিত্তে ঈশ্বরাপিতচিত্ত হইয়া সখ-ছুঃখ 
ভোগ করিয়। যাইতে হইবে। এই মন্ত্রের উক্তরূপ ব্যাখ্যা 
করিলে ঈশ্বরততুবিবিদিষু মনুস্ াত্রেই প্রথম মনত প্রযুজ্য হইতে 
পারে। প্রথম মন্ত্র সন্্যাসীর জন্য এবং দ্বিতীয় মন্ত্র গৃহীর জন্য 
উপদিষ্ট হইয়াছে এরূপ কষ্ট কল্পনা করিতে হয় না। যাহার 
চিন্ত সবদ। ঈশ্বরে অপিত, কর্তৃত্ব-বুদ্ধি ধাহার নাই, ভোগ্য 
বিষয়ে যিনি উদাসীন তাহার পক্ষে কর্ম বন্ধনের কারণ 
হয় না। কর্ৃত্বাভিনান ও ভোক্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ পূর্বক 
ঈশ্বনাপিতচিন্ত মনুষ্য কোন কর্মেই লিপ্ত হন না। সেই 
জন্য খি বলিতেছেন “কুর্বন্নেবেহ কমাণি জিজীবিষেচ্ছতঃ সমাঃ। 
এবং হ্য়ি নাশ্যথেতোহস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে॥” যদি তুমি 
এই ভগতে আমৃত্যু ক করিয়া জীবনধারণ করিতে ইচ্ছ। কর 
তাহা হইলে তোমার পক্ষে ইহা হইতে অন্য কোন প্রকার উপায় 
নাই অর্থাৎ কর্দস্াভিমান ও ভোক্কুত্বাভিনান পরিত্যাগ পৃৰক 
ঈশ্বরারপিভচিও হইয়ী বর্তমান থাকা ব্যতীত আর অন্য কোন 
উপায় নাই যাহাতে তুমি কর্মে (লপায়মান না হইয়া থাকিতে 
পার। এই মন্ত্র গৃহীর জন্য উপদিষ্ট হইয়াছে। কারণ এই 
মন্ত্রে 'কম্ম করিয়। শতবৎসর জীবন ধারণ করিতে যদি ইচ্ছা,কর' 
এই বাক্য আছে। ধাহারা দেহাত্বাভিমানী তাহাদেরই 
জীবনের প্রতি মমত।| হয় এবং তাহারাই শতবৎসর জীবন 

, ধারণ করিতে ইচ্ছা করেন। তীহারাই কর্ম করেম। বাহার! 
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দ্বিতীয় মন্ত্রের এরূপ ব্যাখ্যা করেন ভীহার! বলেন, যে সব গৃহী 
বেদবিহিত কর্ম করেন তাহারা শুভ কর্ম করেন বলিয়া অশুভ 
কর্মে লিপ্ত হন না। কিন্তু এরূপ ভাবে দ্বিতীয় মন্ত্রী ব্যাখ্যা 
করিলে প্রথম মন্ত্রে কথিত উপদেশের সহিত দ্বিতীয় মন্ত্রের কোন 
সঙ্গতি- কোন সামঞ্তস্ত থাকে না। অশুভ কর্মের ন্যায় শুভ 
কর্মও বন্ধনের কারণ হয়। কর্মে অভিমানই বন্ধনের কারণ । 
যদি কত্ৃত্ব বুদ্ধি ও ভোতৃত্ববুদ্ধি পরিত্যাগপূর্বক নিফামভাবে 
বেদবিহিত্ড যজ্জাদি কর্ম কিংব। স্বাভাবিক কর্মও কর! যায় তাহা 
হইলেও কর্মে বুদ্ধি লিপ্ত না হওয়া হেতু এ সব কর্ম বন্ধনের 
কারণ হইবে না। “ঈশা বাস্তম” মানে সমস্তই পরমেশ্বর 
পরিব্যাপ্ত এইরূপ মনোবৃত্তি করিতে হইবে। প্যৎ কিঞ্চ 
জগত্যাং জগৎ* জগৎ এবং জগতে যা কিছু পদার্থ আছে 
: তৎসমস্তুই ঈশ্বর-পরিব্যাপ্ত এইরূপ ভাবিতে হইবে। কেবল 
যে বাহিরের নানাবপাস্তরক দৃশ্যসমূহ ঈশ্বরব্যাপ্ত ভাবিতে হইবে 
তাহা নহে; স্বীয় স্থল দেহ, পঞ্চপ্রাণ, দশ ইন্ছিয়, মন বুদ্ধি 
চিত্ত অহঙ্কার অর্থাৎ পঞ্চকৌষ ব| দেহত্রয় সবই আকাশসদূশ 
অখণ্ড, নিরবয়ব, নিবিশেষ, সর্বত্র পরিপূর্ণ সচ্চিদান্ন্দ পরমেশ্বর 
পরিব্যাপ্ত এই মনোবৃত্তি সতত করিতে হইবে । ম্থৃতরাং মন 
সবদা ঈশ্বর ভাবনায় ভাবিত থাকায় বিহিত-নিবিদ্ধ কমসমূহের 
কর্তা বিজ্ঞানাস্ম। বুদ্ধি কিংবা! ভোক্তা সাভাস অহংকারে অভিমান 
করে না। ঈশ্বরার্পিতচিন্ত সাধক ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কর্ম করিলে 
সেই কর্মে কর্ত ত্ববুদ্ধি ও ভোক্ভত্বুদ্ধি না থাকায় সেই কমে তিনি 
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লিপ্ত বা বদ্ধ হন না। এই সাধক যদি একশত বৎসর কর্ম করিয়া 
জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছাও করেন তাহা হইলেও তিনি কর্ম দ্বারা! 
লিপ্ত বা বদ্ধ হইবেন না। কারণ তাহার পরিচ্ছিন্ন দেহদয়ে 
আত্মাভিমান নাই। দেহেক্টরিয়াদিতে অভিমানী বিজ্ঞানাত্বারই 
কর্তৃত্বাদি অভিমান হওয়ায় বন্ধন হইয়। থাকে, ঈশ্বরে অনন্যচিন্ত 
ব্যক্তির নহে। সঙ্ন্যাসীর পক্ষেও কর্ম বন্ধনের কারণ হয় না। 
্বন্বরূপ সচ্চিদানন্দ ব্রন্দেই “অহং ত্রন্ষাস্মি* এই মনোবৃত্তি দ্বারা 
অহং ভাবাপন্ন হইয়া স্থীয় ত্রহ্ষস্বরূপে সর্বদা অবস্থান করেন 
সাহারও বুদ্ধি এবং অহংকারের সহিত অভিমান না হওয়ায় 
কর্তত্বুদ্ধি ও ভোতৃত্ববুদ্ধি না থাকায় ততকৃত কর্ম বন্ধানের কারণ 
হয় না। আর “জিজীবিষেং এই পদদ্বার! ঈশ্বরার্পণবৃদ্ধির 
এবং অন্তর বাহির সতত স্বীয় স্বরূপ অখটকরস নির্বিশেষ 
সচ্চিদানন্দ ত্রশ্ধীদর্শনের স্তরতি করা হইয়াছে । ব্রহ্ষায্ৈকা- 
জ্ঞানের কিংবা ঈশ্বরে শরণাগতির এতই মহিমা যে প্রকৃত 
্রক্মজ্ঞানী অথবা ঈশ্বরে নিবেদিতাত্বা প্রকৃত ভগবস্তক্ত 
দ্বারা কৃত কর বন্ধের কারণ হয় না। ভগবান্‌ শ্রীকৃঞ্চ 
বলিতেছেন__ , 

“যন্ত নাহংকৃতো। ভাবে বুদ্ধি্ষস্য ন লিপ্যতে। 

হত্বাপি স ইমালেশীকান্ন হস্তি ন নিবধ্যতে ॥৮ 
এই শ্লোকে যেমন ত্রহ্মজ্ঞানের আশ্চর্য্য মহিমা কীন্ভিত হইয়াছে 
সেইরূপ ঈশোপনিষংদের প্রথম ও দ্বিতীয় মন্তে ব্রহ্মজ্ঞান ও 
ঈশ্বরে শরণাগতি স্তত হইয়াছে। অতএব উক্ত মন্ত্র একই 


র্‌ 
সুমুক্ষু সাধকের প্রতি উপদিষ্ট হইয়াছে । প্রথমটা সন্ন্যাসীর জঃ 
দ্বিতীয়টা গৃহীর জন্য উপদিষ্ট হয় নাই । 

তৃতীয়মন্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে-_ধাহার। “আত্মা? বা “আমি” 
অজর অমর অশোক অভয় নিবিশেষ সর্ববিধপরিচ্ছেদশূহ 
পরমানন্দ ব্রন্মম্বরূপ বিস্মৃত হইয়া পরিচ্ছিন্ন দেহেন্দ্িয়াদি: 
আত্মবুদ্ধি অর্থাৎ অহংবুদ্ধি করেন তাহারা আত্মঘাতী 
দেহত্যাগের পর তাহারা আত্মাজ্ঞানশূম্য হওয়া হেতু অজ্ঞানাৰ্‌ 
বিভিন্ন লোকে বিবিধ যোনি প্রাপ্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ অশেষ 
ক্লেশকর সংসারচক্রে আবর্তিত হইতে থাকেন । 

চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্রে আত্মা বা ব্রন্দের ছুইরূপ উপদি 
হইয়াছে-একটা নিগুণ, নির্ধিকার, নিরবয়ব, নিরবিশেষ 
নিরুপাধিক, চিম্মাত্্বরূপ ব্রক্মরূপ ; অপরটা নিত্য, সর্বব্যা? 
সোপাধিক, সচ্চিদানন্দ, কমফলদাতা, সব্জ্ঞজ সবশিক্তিমা 
ঈশ্বররূপ। | 

বষ্ঠ ও সপ্তম মন্তে ত্রহ্গাত্বাজ্ঞানের ফল কথিঞ হইয়াছে | 

অষ্টম মান্্ে পুনরায় ব্রনের নিরুপাধিক ও সোপাপিক? 
উপদিষ্ট হইয়াছে । অষ্টম মন্ত্রটী হইতোছে-_ 


স পর্য্যগাচ্ছু ক্রমকায়মব্রণম, 

অন্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম, । 

কবিরমনীষী পরিস্ঃ স্ব 

ধীথাতথ্যতোহ্ধান্‌ ব্যদধাৎ শাশ্বতীত্যঃ সমাভ্যঃ ॥ 
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কেহ কেহ এই মন্ত্রের শুক্রং, অকায়ং, আত্রণং, অন্গাবিরং, শুদ্ধং, 
অপাপবিদ্ধং এই ক্লীব লিঙ্গ পদগুলি পুংলিঙ্গে পরিণত করিয়া 
অর্থাৎ শুক্র, অকায়ঃ ইত্যাদিরপে পরিণত করিয়া ব্যাখা। 
করিয়াছেন। তাহারা, বলেন এই মন্ত্রী “স£ এই পুংলিঙ্গ 
বাচক পদ দ্বারা আরন্ধ হইয়াছে এবং পরি» স্বয়স্তুঃ এই 
পুংলিঙ্গ বাচক পদ দ্বারা৷ সমাপ্ত হওয়ায় মধ্যস্থিত শুক্রং 
ইত্যাদি ক্লীবলিঙ্গ বাচক ছয়টা পদকে পুংলিঙ্গে পরিণত করিয়া 
সঃ এই পদটার বিশেষণরূপে ব্যাখ্যা করিতে হইবে কিন্তু 
এরূপ পন্থা অবলম্বন করিয়া মন্ত্রটী ব্যাখ্যা করিবার বিশেষ 
প্রয়োজন হয় না। শ্রুতি বনু স্থলে নিগুণ, নিবিশেষ 
পরমার্থ হক ( 01877569 7১981165 ) ক্লীবলিঙ্গ বাচক 
পদ দ্বারা উপদেশ করিয়াছেন এবং সবিশেষ সগ্ডণ তবৃকে 
পুংলিঙ্গ বাচক পদ দ্বারা নির্দেশ করিয়াছেন। পূর্ববস্তী চতুর্থ 
ও পঞ্চম মন্ত্রে “অনেজৎ একং মনসো। জবীয়ঃ” ইত্যাদি বাক্যে 
নিধিশেষ ও সবিশেষরপ কথিত হইয়াছে । বর্তমান 
মন্ত্রে তাহারই উপস'হার করিয়া খধি বলিতেছেন 
সোপাধিক ব্রহ্ম সর্বব্যাপী অন্তর্যামী-রূপে সর্বত্র বিরাজমান ; 
তিনি র্ধদূক্, ভূত-ভবিত্বাৎ বর্তমান যুগপৎ তাহার জ্ঞানে 
প্রকাশিত £ তিনি সর্বজ্ঞ সববিদ্‌ সমগ্র মনের জ্ঞাতা; তি 
মায়! ও তাহার কাধ্যের উপরেও বর্তমান অর্থাৎ মায়া তাহাকে 
আফন্ত করিতে পারে না, তিনি মায়াধীশ ; তিনি, কাধ্যবস্ত 
'নহেন, তিনি স্বয়ন্তু, অনাদি কাল হইতে তিনি প্রাণিগণকে 
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তাহাদের কর্মফল যথাযথরূপে প্রদান করিয়া আসিতেছেন 1, 


এইটী হইতেছে ব্রন্মের সোপাধিক রূপ । ব্রন্মের এই সোপাধিক 
রূপ বর্ণন। করিয়া খষি ত্রন্ষের নিপুণ, নিধিশেষ, নিরুপাধিক 
রূপ বর্ণনা করিতেছেন-_ত্রন্ধ মায়োপাধিবিশিষ্ট হইয়া আকাশ- 
বং স্বব্যাপী হইলেও স্বরূপতঃ "শুক্রং বিশুদ্ধ চিন্মাত্র স্বরূপ। 
তিনি স্বরূপতঃ “অকায়ং লিঙ্গশবীরাভিমানী হিরণাগর্ভের ন্যায় 
লিঙ্গশরীররূপ উপাধিবিশিষ্ট নহেন, তিনি স্বরূপতঃ 'অব্রণং 
'অস্সাবিরং সম্টিস্থল জগ্রূপ শরীরাভিমানী বিরাট পুরুষের 
ন্যায় স্থল শরীররূপ উপাধিবিশিষ্ট নহেন। তিনি ন্বরূপতঃ 
“শুদ্ধ 'অপাপবিদ্ধং তিনি মায়ারূপ মলবর্জিত, ধমীধর্ম- 
রহিত, কারণশরীর মায়াতে অভিমানী মায়াবিশিষ্ট ঈশ্বরের 
ন্যায় তিনি নায়োপাধিক নহেন। তিনি “অন্যন্র ধমাশ, অন্যত্র 
অধমাত, অন্যত্র অস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ, অন্যত্র ভুতাৎ চ ভব্যাৎ ৮" 
দেশকালবন্তু পরিচ্ছেদরহিত, অখট্তকরস “সত্যং জ্ঞান, 
অনন্তম্" । “সঃ পধ্যগাৎ এবং 'কবিষ্নীষী পরিভুঃ ক্াস্ঠুঃ 
পুংলিঙ্গ বাচক এই পদগুলির মধ্যস্থলে শুক্র অকায়ং অব্রণং 
অন্গারিরং, শুদ্ধ অপাপবিদ্ধং ব্লীবলিঙ্গবাচক প্দগুলি থাকায় 
ইহাই বুঝাইতেছে যে এই নিগুণ নিবিশেষ নিরুপাধিক নিরবয়ব 
চিশ্নাত্রন্বরূপ সত্যং জ্ঞানং 'অনন্তং ব্রহ্ম, ঈশ্বর ও তাহার কার্ধ্যের 
সাক্ষী প্রকাশক । 

নবম-দশম-একাদশ মন্ত্রে বিদ্যা ও আবিদ্যার পৃথক্‌ প্্নক্‌ 
উপাসনার * নিন্দ। করিয়া উভয়ের লমুচ্চয় উপদিষ্ট হইয়াছে। .. 


॥৩০  ? 
বৈদ্া ও অবিদ্যার সমুচ্চিত উপাসনার ফল সম্বন্ধে খষি 
বলিতেছেন__ 
বিষ্ভাং চাবিষ্ঠাঞ্চ যস্তদ্ধেদোভয়ং সহ। 
অবিদ্যয়৷ সবত্যুং তীত্ব বিদ্ায়াহস্কৃতমশ্নতে ॥ 

বিদ্যা ও অবিদ্যা এই উভয়কে যিনি একসঙ্গে জানেন তিনি 
অবিদ্যার দ্বার! মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া বিদ্যা দ্বারা অমৃতত্ব 
লাভ করেন। উক্ত মন্ত্রের বিদ্যা, অবিদ্য।, মৃত্যু এবং অমৃতত্ব 
পদগুলিকে অনেকে এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন--পিদা। মানে 
দেবতা-জ্তান এবং অবিদ্যামানে বিদ্যা-বিরোধী অগ্নি হোত্রাদি 
কেবল কর্ম। মৃত্যু মানে স্বাভাবিক কম, জ্ঞান এবং অমৃত মানে 
দেবতার স্বরূপপ্রাপ্তি। ধিনি শান্ত্ববিহিত অগ্রিহোত্রাদি কর্ম 
এবং 'দবতাবিজ্ঞান একই পুরুষের অনুষ্ঠেয় এইরূপ জানেন 
অর্থাৎ বেদবিহিত, অগ্নিহোত্রাদি কমের সহিত দেবতাবিজ্ঞান 
সমুচ্চিত করিয়। যজ্জাদদির অনুষ্ঠান করেন তিনি অবিদ্যারূপ 
অগ্নিহোত্রাদি কর্ম দ্বারা স্বাভাবিক কর্ম ও স্বাভাবিক জ্ঞানরূপ 
মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া দেবভাচিন্তুনরূপ বিদ্যা! দ্বারা দেবতা- 
স্বরূপ প্রান্তিরূপ্‌ অম্ৃতত্ব লাভ করেন। উক্ত মন্ত্রের এইরূপ 
ব্যাখ্যা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। আমরা দেখিয়াছি খবি 
প্রথম আটটা মন্ত্র দ্বার! ব্রদ্মেও নিরুপাধিক ও দোপাধিক 
রূপের উপদেশ করিয়াছেন এবং ইহাও উপদিষ্ট হইয়াছে যে ব্রহ্ম 
* এবং আত্মা বা আমি এক। আমারও তাহা হইলে ছুইটী 
এপ আছে_-একটা উপাধি বিশিষ্ট রূপ, অপরটা নিরুপাধিক 


১৭ 

চিন্মাত্র স্বরূপ । এক আমি জাগ্রং-্বপ্র-ুযুণ্তি অবস্থা বিশিষ্ট” 
অর্থাৎ স্থুল-মুক্ষ-কারণ দেহ বিশিষ্ট আর এক আমি জাগ্রৎ- 
্বপ্-সুষুপ্তি অবস্থা! রহিত স্থুল-সূক্ষ-কারণ দেহ বঙ্জিত নিরবয়ব 
নিরুপাধিক জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী প্রকাশক সপ্তাস্কৃহি- 
প্রদাতা বিশুদ্ধ চৈতন্যন্বরূপ ৷ প্রতি স্থূল সুক্ষ ব্যষ্টি দেহ যেরূপ 
অবিগ্ঠার কাধ্য, সেইরূপ সমষ্টি স্থুল সুক্্ম জগৎংও অবিষ্ঠার' 
কাধ্য। ব্যষ্টি স্ুল দেহে অভিমানী চেতন "বিশ্ব এবং 
ব্যষ্টি সুক্ষ দেহে ভ'ভিমানী চেতন “তৈজস' যেরূপ অবিদ্যার 
কাধ্য, সেইরূপ সমষ্টি স্থুল জগতে অভিমানী চেতন “বিরাট্‌' 
এবং সমষ্টি হুক্ষ্ম জগতে অভিমানী চেতন “হিরণ্যগর্ভ, অবিদ্যার 
কাধ্য। ব্যষ্টি স্ুযুপ্তি অবস্থায় ইণ্ড, পরিচ্ছিন্ন অবিদ্যায় 
অভিমানী চেতন : প্রাজ্ঞ: অবিদ্যার কাধ্য।, কিন্তু অখণ্ড, 
অপরিচ্ছিন্ন সমগ্র অবিদ্যা বা মায়ায় অভিমানী চেতন ঈশ্বর 
অবিদ্যার কাধ্য নহেন। ঈশ্বরের সাক্ষী পরমানন্দ স্বরূপ সং- 
চিৎকে মায়া আবরণ করিতে পারে না, বিক্ষেপ উৎপাদন করিতে 
সমর্থ হয়। একই সচ্চিতসুখায়ক বণ ব্যষ্টি জা? স্বপ্ন 
ুষুণ্তি এবং সমষ্টি বিরাট হিরশাগ্ ও ঈশ্বরের সাক্ষী চেতন্তরূপে 
কুটস্থরূপে নিত্য প্রকাশমান রহিয়াছ্েন। এই সচ্চিংসুরা ঘুক 
বন্তীতে অবিদ্যানিবন্ধন বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ, বিরাট হিরণ্যগর্ভ ও 
ঈশ্বর কল্পিত, আরোপিত হইতেছে । মরীচিকাজল দ্বারা যেমন 
মরুভূমি আর হয় না, নীলিমা দ্বারা আকাশ যেমন অসংস্পুষ্ট 
থাকে, মেঘের ধাবনে যেরূপ চন্দ্র ধাবিত হয়না সেইরূপ . 


ডক 


১/৩ ৯ 


উশ্বরাদি কল্পিত বস্তুর দোষ-গু দ্বারা সচ্চিংনুখাত্মক বস্তু লিপ্ত 
হন না। এই পরমান্দস্বরূপ, সংস্বরূপ, চৈতন্যস্বরূপ বস্তু জীব 
জগৎ ও ঈশ্বরেরর স্বরূপ । ইনি ত্রষটা-ৃশ্য-দর্শন, প্রমাতৃ-প্রমেয়- 
প্রমাণ, জ্ঞাতৃজ্ঞেয়-জ্ঞান, ভোক্-ভোগ্য ভোগরপ ত্রিপুটা বজ্সিত। 
ইহাতে বিশ্ব-প্রতিবিস্বভাব নাই। ঈশ্বর হইতেছেনবিশ্ব এবং জীব- 
সমূহ প্রতিবিষ্ব এরূপ বলা যাইতে পারে । মান্ধুষ মন-বুদ্ধি-চিত্ত- 
অহংকার-দশ ইক্দ্রিয-পঞ্চপ্রাণ এই উনিশটী করণ দ্বারা জ্ঞানার্জন 
ও কর্ম করিয়া থাকে । 'অহং ব্রহ্মাস্মিঃ এই মনোবৃন্তিবূপ শেষ 
উপাসনাও অবিদ্যা ৷ কিন্তু ইহা অবিদ্য! হইলেও এই মনোবৃত্তি 
অখণ্ডা সচ্চিদানন্দরূপিণী ঈশ্বরের চিৎশক্তি যাহা একমাত্র 
পরমানন্দকে বিষয় করে স্ইে বিদ্যার প্রকাশের সহায়ক। বিবেক, 
বৈরাগ্য, নিষ্কাম কর্ম, শ্রদ্ধাও ভক্তির সহিত অভেদে ইশ্বরের ধ্যান 
এসমস্তই অবিদ্যার অন্তর্গত। উক্ত উপায়গুলি অবিদ্যার 
অন্তর্গত হইলেও উহার চিত্তকে শুদ্ধ করিয়া সমষ্টি বুদ্ধির 
উদ্বোধনে সহায়তা করে। বিশুদ্ধ চিত্তের সমষ্টি বুদ্ধিবিজ্ঞান 
দ্বার! মানুষ ক্রমে ক্রমে বিরাট্‌ হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার 
করিতে সমর্থ হয়। ঈশ্বরতত্ব সাক্ষাৎ উপলব্ধ হইলে বিক্ষেপ 
দূরীভূত হয় এবং বিদ্যার উদয় হওয়ায় মানুষ স্থীয় স্বরূপ 
পরমানন্দরূপ অমৃতত্বলাভে কৃতকৃত্য হয়। এই জন্য খুষি 
বলিয়াছেন “অবিদ্যয়। মৃত্যুং তীত্ব। বিদায়াহমৃতশুতে ।” 
অবিদ্য। বা নিষ্ধাম কর্ম গুরুসেবা শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত অভেদে 
ঈশ্বরৈর ধ্যান দ্বারা ঈশ্বরতত্ব সাক্ষাতকার করিলে অবিদ্যার আবরণ 
২ 


এ ্ 


দূরীভূত হওয়ায় এবং পরমানন্দ বিষয়িণী চৈতন্যশক্তির উদয়হেতু 
মানুষ দেশকাল কার্ষ্য কারণরূপ মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া বিদ্যা 
দ্বার পরমানন্দন্বরূপ অমৃতত্ব লাভ করে। ভগবান ভাষ্যকার 
শঙ্করাচারধ্যও এীতরেয় উপনিষদের ভূমিকায় বলিয়াছেন 
তপআদি বিদ্যোৎপত্তিসাধনং গুরুপাসনাদি চ কম বিদ্যাত্বকত্বাৎ 
অবিদ্যা উচ্যতে ; তেন বিদ্যামুৎপাদ্য মৃত্যুং কামম্‌ অতিতরতি। 
ততে। নিষ্ষামস্তক্তৈষণঃ রক্ষবিদ্যয়া অমৃতত্বম্‌ অশ্মতে ইত্যেতম্‌ 
অর্থং দর্শয়ন্‌ আহ “অবিদ্যয়। মৃত্যুং তীত্ব? বিদ্যয়াইমৃতমশুতে |” 
অতএব এই মন্ত্রোক্ত অবিদ্য। মানে কেবল কর্ম এবং বিদ্যা মানে 
দেবতাবিজ্ঞান নহে । মৃত্যুং তীত্ব! মানে দেশকাল অতিক্রম 
করিয়া, অমৃত মানে দেবতান্বরূপ “প্রাপ্তি নহে, অমৃত মানে 
পরমানন্দ। 

দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ মন্ত্রে সম্ভতির ও অসম্ভুতির 
পৃথক পুথক্‌ উপাসনার নিন্দা করিয়৷ একত্র উপাসনার উপদেশ 
করা হইয়াছে । সম্তুতি মানে ইশ্বর, কিন্তু হিরণাগর্ভ নহে। 
অসম্ভ.তি মানে প্রকৃতি। প্রকৃতির সমষ্টিরপের উপাঙন দ্বারা 
ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার করিয়! ঈশ্বরের অনুগ্রহে স্বীয় স্বরূপ 
পরমাননদপ্রাপ্তিই উপনিষ্ট হইয়াছে। মা 
* পঞ্চাদশ ও ষোড়শ মন্ত্রে সাধক স্বীয় অহংকার অভিমান 
পরিত্যাগ পূর্বক ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করিতেছেন-_হে 
ঈশ্বর তুমি ত জগতের পালক পুষা, সুতরাং তুমি আমাকে . 
সর্বতোভাবে রক্ষা কর। তুমিই একমাত্র জ্ঞানী, সব, স্বাবৎ, 


১৬০, 


অর্ক, সুতরাং তিনি ই 
* ভোমাকেই চাহিতেছে ; সুতরাং আমায় দর্শন দাও। তুমি যম 
অর্থাৎ অন্তর্যামী, সুতরাং একমাত্র তোমাতেই শরণাগত আমার 
মনোবুদ্ধি ইন্দ্িয়াদি তোমার অভিমুখে নিয়মিত কর। স্ুরিভিঃ 
অধ্যতে তত্দশিগণও তোমার স্তরতি করিয়া থাকেন, তোমা 
হইতেই এই চরাচর জগৎ প্রস্ৃত হইয়াছে, তুমিই জগতের 
প্রকাশক সেই জন্য তুমি সূর্ধ্য, অতএব তোমাতে শরণাগত 
আমার চিত্তকে ভগবদ্‌ জ্ঞান দ্বারা উজ্জ্রল কর, সব মলিনতা 
দূর কর। তুমি প্রত্যেক বিশুদ্ধ চিন্ত পুরুষরূপ প্রজাপতির 
, নিমল হৃদয়ে জন্মগ্রহণ কর অর্থাৎ আত্মন্থরূপ প্রকাশ কর। 
সেইজন্য তুমি প্রাজাপত্য। অতএব আমার হৃদয়ে প্রকাশিত 
হও | দেবতিধ্যক্‌ নরাপদি প্রাণিসমূহ তোমারই বিভিন্ন রশ্ি- 
সমৃহ। বিশ্বন্বুূপ তুমিই একমাত্র চৈতন্যজ্যোতিঃ এবং শত 
শত বিভিন্ন প্রাণিসমূহ চৈতন্তাভাস। তাহার! জ্ৰোতিম্বরপ 
তোমারই রশ্মি, সুতরাং আমার চিত্তকে নানাত্ব হইতে বিমুখ 
করিয়া একমাত্র তুমিই যে প্রতি নামে প্রতিরূপে রূপায়িত 
হইতেছ সেই একত্বের অভিমুখী কর, তোমার জ্যোতিঃকে 
একত্র কর যাহাতে তোমার সমগ্র কল্যাণময় স্বরূপটী আমি 
দেখিতি পারি। তোমারই অনুগ্রহে শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত 
তোমার ধ্যান করিতে করিতে আমি ঘে তোমাময় হইয়া গিয়াছি। 
পূর্বে জগদ্রপ যে আবরণ সত্যন্বরূপ তোমাকে আমার নিকট 
হইতে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল, এখন তোমার করুণায় সেই 
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আবরণ উন্মোচিত হইয়াছে । এখন তোমাকে সাক্ষাৎ উপলব্ি- 
করিবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছি । ৎ 
সপ্তদশ মন্ত্রে অন্নুভূতির স্তর উপদিষ্ট হইতেছে । তোমার 
কৃপায় আমার অনুভব হইতেছে যে আমার প্রাণ অমৃতত্বরূপ 
সুত্রাত্বারূপে স্দবত্র বিরাজিত বিশ্বপ্রাণ, আর ভম্মান্ত এই স্থল 
শরীরও ভাগবতী তন্ন হইয়! যাইতেছে । হে আমার মন, তুমি 
এক্ষণে ওঁকাররূপী জগৎ ও জগদাতীত চৈতন্যস্বদূপ পরমেশ্বরকে 
মনন কর এখন ইহাই তোমার একমাত্র কর্তব্য। শরীরের 
দিকে মন দিও না, উহাতে আন্্াভিমান করিও না, কারণ শরীর 
অনিত্য, উহাও ভম্মসাৎ হইবে--এরপ অর্থও হইতে পারে । 
অষ্টাদশ মন্ত্রে সাধক পুনরায় প্রার্থনা করিতেছেন__হে 
পরমেশ্বর ! তুমি সবজ্ব এবং সর্ববিণ্‌, সুতরাং তোমর শরণা- 
গত আমি আমার দোষ্ণ লইয়াই নগ্নরপে তোমার সম্মুখে 
উপস্থিত হইয়াছি। “আমি” ও “আমার” বলিতে আর কিছু 
নাই। সুতরাং তোমার সাক্ষাৎকারের যত প্রতিবন্ধক আছে 
সেই সব কুটিল প্রতিবন্ধক সম্পূর্ণরূপে আমার নিকট ₹ইতে 
বিদুরিত করিয়া দাও যাহাতে অপ্রতিবন্ধক ভাবে আমি “মাকে 
সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে পারি | কায়মনোবাক্যে আমি বারবার 
তোমাকে নমস্কার করি৷ নু 
* অনেকে সপ্তদশ অষ্টাদশ মন্ত্র দুইটার অন্যরূপ ব্যাখ্য। করেন। 
তাহারা বলেন মুমুধু ব্যক্তি তাহার মৃত্যুসময় আসিয়াছে বুঝিতে 
পারিয়া উক্ত মন্ত্র ছুইটী দ্বারা ঈশ্বরের নিকট প্ররার্থনা। 
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করিতেছেন। কিন্তু এরপ ব্যাখ্যার সহিত উপনিষদের যে 
তাৎপর্য সেই ভাৎপর্যোর সঙ্গতি হয় না। দধ্যঙ্‌ আখর্বণ 
খবি তাহার মুমুক্ষু শিশ্যুকে ব্রহ্ধাত্মতত্ব উপদেশ. করিতে করিতে 
সহস! মুমুধ্‌ ব্যক্তির র্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিবেন 
কেন? সুতরাং এই মুমুধ ব্যক্তি কে? কেবল যে মুমুর্য, 
অবস্থায় এরপ প্রার্থনা করিতে হইবে এরূপ কোন নিয়ম কর! 
যাইতে পারে না। সাধক সব সময়েই ঈশ্বরের নিকট এরূপ 
প্রার্থনা করিতে পারে। “ভুয়িষ্টাং তে নম উক্তিং বিধেম।” 
এই বাক্য হইতে এরূপ অর্থ করা সঙ্গত হয় ন! যে এখন আমার 
মরণ কাল উপস্থিত হইয়াছে, এখন নমস্কার ব্যতীত আর অন্য 
প্রকারে তোমার পরিচর্যা করিতে পারিতেছি না। সমস্ত 
উপনিষদেরই্ ব্রনের নিগুণ নির্কিবিশেষ নিরুপাধিকরূপ এবং 
গুণ সবিশেষ সোপাধিক রূপ এবং ব্রদ্ষের সহিত আত্মার 
একত্বও উপদিষ্ট হইয়াছে। শ্রুতিসমূহে ইহাও পুনঃ পুনঃ 
উপদিষ্ট হইয়াছে যে আত্মার নি, নির্ব্বিশেষ নিরুপাধিক 
সচ্চিদানন্দ ব্রন্মন্বরূপ সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে হইলে প্রথমে 
যোগ্যতা অর্জন" করিতে হইবে । এই যোগ্যতা হইতেছে 
নিষ্কামতাবে শান্স্রবিহিভ কণ্ম ও সগুণ সবিশেষ সোপাধিক 
ব্রন্মের উপাসনা । বেদের মন্ত্রভাগে, ব্রান্মণভাগে, উপনিষদে 
ঈশ্বরের শরণাগতি ও তাহার নিকট প্রার্থনা উপদিষ্ট হইয়াছে। 
_ কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা অতীব ফলপ্রচ্চ বর্তমান 
'উপনিষদে প্রথমেই অন্তরে বাহিরে পরিপূর্ণরূপে সদা বর্তমান , 
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ঈশ্বরের ধ্যান এবং সমুদয় কর্ণের করৃ্থ ও ফল ঈশ্বরে অর্পণ 
করিয়। জীবন ধারণ করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে । 
এরূপভাবে কর্তৃতবুদ্ধি ও ভোকৃত্বুদ্ধি পরিত্যাগপূর্ববক শ্রদ্ধা ও 
ভক্তির সহিত নিরম্তর ঈশ্বরের ধ্যান যাহারা করেন না, 
তাহাদের নিকট হইতে আত্মতত্ব তিরোহিত হইয়! যায়। 
পক্ষান্তরে ধাহার৷ পূর্বোক্ত উপায় অবলম্বন পূর্ক নিরম্তর 
ঈশ্বরের ধ্যান করেন, তাহাদের চিত্ত নিমল হয় এবং সেই বিশুদ্ধ 
চিত্তে প্রকৃত বিবেকবৈরাগ্যের অন্তুভূতি হইতে থাকে৷ 
ব্রহ্মলোকেও তুচ্ছধী হয়, ভোগাশক্তি দূরীভূত হইয়া যায়। 
তখন চিন্ত শান্ত, দাস্ত, উপরত, সুখে ছুঃখে অবিচলিত হইয়। 
ঈশ্বরেই সর্বদা সমাহিত থাকে। এইরূপে অনন্যভক্তি দ্বারা 
চিন্ত হইতে গুণ ও কমোৎপন্ন ধর-অধ্ম পাপ-পুণ্য প্রভৃতি 
যারতীয় মলিনতা! সম্পূর্ণরূপে বিধৌত হইলে সেই বিশুদ্ধ চিন্তে 
নিরুপাধিক ও সোপাধিক আত্মতব উপলব্ধ হয়। সাধকের এই 
অন্বভুন্ভিই চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। এই 
্রঙ্গাকমৈক্য সাক্ষাৎ উপলব্ধ হইলে সাধক শাকমোহা “.৩ হইয়া 
অভয়পদ প্রাপ্ত হন। য্ঠ ও সপ্তম মন্ত্রে ইহাই প্রদর্শিত 
হইয়াছে । অষ্টম মন্ত্রে পুনরায় ব্রঙ্গের নিগুণ নিধিশেষ 
নিরুপাধিক এবং সগুণ সবিশেষ সোপাধিক কপ উপদিষ্ট 
হইয়াছে। শ্রদ্ধাভক্তির সহিত নিরন্তর নিফষ'মভাবে অভেদে 
ঈশ্বরোপাসনা দ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধ না হইলে কিছুতেই আত্মতব্ব : 
উপলব্ধ হুইতে পারে না-ইহাই নবম মন্ত্র হইতে চতুর্দশ এই . 
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ছয়টা মন্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে । আচার্ধ্যের নিকট কিংবা স্বয়ং 
স্বীয় তীক্ষ বুদ্ধি দ্বারা আত্মতত্ব শ্রবণ বা অধ্যয়ন করিলে 
আত্মতত্ববিষয়ক বাক্যার্থের জ্ঞান হইতে পারে, শান্ত্রব্যাখ্যাণ 
কৌশল অবগত হইতে পারা যায়; কিন্তু বস্তজ্ঞান কখনও হয় 
না। আত্মতত্ব কখনও সাক্ষাৎ উপলব্ধ হয় না । সেইজন্য খবি 
বিদ্যা ও অবিদা। উভয়কেই জানিতে উপদেশ করিয়াছেন । মুণ্ডক 
উপনিষদেও বলা হইয়াছে “ছে বিষ্ে বেদিতব্যে পরা চাপরা! চ1% 
্রহ্মবিদ্া ব্যতীত অপর সব বিষ্ভাই অপর! ব! অবিদ্যা ৷ নিষ্কাম 
কর্ম, অভেদে উপাসনা, 'অহং ব্রহ্ধান্মি' 'তত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্য 
হইতে উখিত যে অখণ্ডা মনোবৃত্তি উহাও অবিদ্যার অন্তর্গত ; 
স্থৃতরাং বিদ্যা ও অবিদ্যার,সমুচ্চয় কেন হইবে না ? বিদ্যার দ্বারা 
সচ্চিদানন্দন্বরূপ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ বিদ্যার উদয় হইলে আত্মার 
যথার্থস্ববূপ প্রকাশ পায়। ব্রক্ষাত্মজ্ঞানের সহিত কর্ম্ম বাঁ অন্য 
কাহারও সম্বন্ধ থাকে না, কিন্তু ব্রন্ধান্র্ঞানের উপায় বিদ্যার 
সহিত সহকারীরূপে অবিদ্যার সহযোগ থাকিতে পারিবে ন। 
কেন? লোকে পাছে বেদবিহিত সকাম বা নিষ্কাম কর্মের, 
সকাম বা নিষ্কাম উপাসনার দ্বার। চিত্ত শুদ্ধ না করিয়া মলিন 
চিন্ত লইয়া আত্মবিষয়ক উপদেশ শ্রবণ ও আত্মতত্বে কেবল 
তর্কমূলক বিচারে রত থাকিয়া ভাবে যে আমি মাল্মঙ্ঞানী 
্রক্মজ্ঞানী হইয়াছি সেইজন্য শ্রুতি নবম হইতে চতুর্দশ মন্ত্ে 
নিষ্কাম কর্ম ও উপাসনার সহিত ব্রহ্মবিদ্যার বিচার ও মনন 
কাঁরতে উপদেশ দিয়াছেন। পঞ্চাদশ হইতে অষ্টাদক্ মন্ত্র পর্যন্ত 
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ঈশ্বরের সত্তর প্রকার প্রদর্শিত হইয়াছে যাহাতে সাধক কর্ণ ও 
উপাসনা! পরিত্যাগ না করে। শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত ঈশ্বরের 
ধ্যানসহ ব্রহ্ধাত্বত্বের মনন করিতে হইবে এবং নিষ্ধামভাবে 
জনহিতকর কর্মদ্ার৷ বিশ্বরপে প্রকাশিত ঈশ্বরের পূজা করিতে 
হইবে যাহাতে চিত্ত বিশুদ্ধ হয়। ইহাই ঈশোপনিষদের মনীর্ঘ। 


্বামী বিশুদ্ধানন্দ গিরি 





. ও পুরণমদঃ পুর্ণ পূরণাৎ না | 
পূর্ণ পুণমদয় পূর্ণমেবাবশিযাতে॥ 
ওঁ শান্তিঃ শান্তি; শান্তিঃ। 


অদঃ ( দেশকালবন্দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন। সর্ববিধ ভেদ রহিত, অথণ্র» 
একরস নিরূপাধিক, অবাঙ মনসোগোচর, নির্ধিশেষ সঙ্িদানন ) পূ্ণমূ 
(আকাশবৎ বাপি, নিরন্তর) ইদং (নামরপাত্মক ইন্জিয় গোঁচর এই 
জগৎ), পূর্ণং (অথণ্ড, একরস, আকাশবং ব্যাপি, দ্ধ) পূর্ণীৎ 
(সচ্চিদানন্দ হইতে), পূর্ণম্‌ (পূ্ণস্বরপ লইয়াই)১ উদচযতে (যেন 
উপরে ভাসমান হইতেছে ), পূর্ন (নিরুপাধিক, নির্ধিশেষ সচ্চিদীনন্দের) 
পূর্ণমূ ( একর, নিত্য অপরিণামী চিদাননস্বরূপকে ) আদায় (গ্রহণ 
করিয়া, অর্থাৎ শ্ধ বিছা বারা সচ্চিদানন্দ সন্ধীয়ত্রাস্তজ্ঞান দরীভৃত 
করিলে) পূর্ণম্‌ ( সচ্চিদানন্দ) এব (নিশ্চয়ই) অবশিল্ঠতে ( ্রপঞ্চ 
নিষেধের অবধিরূপে, অষিষঠান ততূপে অবশিষ্ট থাকেন )। .. :, 

দেশকাল বন্দ্ধার৷ অপরিচ্ছিন্, সর্বধিক ভেদ রহিত, অথণ্, একরস, 
নিরুপাধিক, বাক্য মনের অগোচর, নির্বিশেষ সচ্চিদানন্দ পরমা 
পল্নমেশ্বর আকাশবং ব্যাপি। এই যে নামরপাত্মক ইনি গোচর জগৎ 
" ইহা সেই পরমাত্মা পরমেশ্বরই। যেরূপ হুব্রছার, চুড়ি অনুরীযর্করণ 
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সবর্ণকে লইয়াই ভিন্ন ভিন্ন নামরূপে সত্তা ও প্রকাশ লাভ করে, সেইরূপ 
নামরূপাত্মক এই জগৎ সংস্বরূপ, চৈতন্তস্বরূপ,আনন্স্বরূপ পরমাত্মী পরমে- “ 
স্বরকে পরিত্যাগ না করিয়াই নানা নামে নানারূপে প্রতীত হইতেছে। 
হার, চুড়ি, বলয় ইত্যাদি নানা নামে নানারূপে প্রতিভাত হইলেও যেমন 
সুবর্ধ নানা হইয়া যায় না, থণ্ড খণ্ড হইয়া যায় না, সুবর্ণ পূর্ণকূপে হার 
কায়াদিতে যেমন বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ নামরপাত্মক এই বিশ্ব বছ নামে 
বহুরূপে, বাষ্টি ও সমষ্টি ভাবে অবভাত হইলেও এই জগতের প্রতিনামে 
: প্রতিরূপে সঙ্চিদানন্দ, অথগ্ত, একরস পনমাত্মা। পরমেশ্বর পূর্ণরূপে 
বিদ্যমান থাকেন,তিনি থণ্ড খণ্ড হইয়া যান না। ভার চুড়ি বলয় যেরূপ সুবর্ণ 
দৃষ্টিতে স্বর্ণই ; স্বর্ণ হইতে উহাদের যেমন কোন পৃথক বাস্তব সত্তা 
নাই, উনার! কেবল ব্যবহারিক নাম মাত্র উহাদের প্রত্যেকটাতে একমাত্র 
সুবর্ণ ই যেমন সত্বস্ত, সেইকপ ব্রহ্ম বিগ্যাদ্বারা নামরূপকে পরিত্যাগ 
করিলে নামরূপাত্মক এই জগৎ ও জগৎজ্ঞান বিলয় প্রাপ্ত হর তখন 
একমাত্র সংস্বরূপ, চৈতন্ম্বরূপ, আনন্দন্বরূপ পরমাত্মা পরুমেশ্বরই অবশিষ্ট 
থাকেন। এই একত্বের অনুভূতির যাবতীয় আধ্যাম্মিকঃ 'আধিভেঃতিক 
ও আধিদৈরিক প্রতিবন্ধ সমূহ উপশান্ টক । 
দধ্যউ, আধর্বন্‌ খবষির সমীপে তাহার শিল্ক বিধিবৎ উপসঙ্প হইয়া 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন “হে গুরো? আমি কি প্রকারে পরমাত্মা পরমে 
স্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া কুতরুতা হইতে পারি?” এইরূপ 
জিজ্ঞাসিত হইয়া খষি তাহার শিশ্ককে বলিলেন-_ " 


*ওঁম, ঈশাবাস্যং ইদং সর্ববং যতকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ । 
তেন ত্যক্তেন ভূক্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যম্থিদ্ধনম, ॥ ১ ॥ 


জগত্যাং (জগতে, চতুর্দশভূবনে ) যত কিঞ্চ ( বাছা কিছু ), জগ 
৮ পরিবর্তনশীল পদার্থ) [( আস্তি ) আছে] (তৎ) সর্বৎ (সেই সমস্ত) 
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ঈশা (অন্ত্ধামী ঈশ্বরের দ্বারা), বাসাং (আচ্ছাদন করা উচিত, ব্যাপ্ত 
'আছে)। তেন (সেই, অন্ত শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ), ত্যক্তেন (ত্যাগন্বারা, 
সঙ্গ দ্বারা ), তুগ্তীথাঃ ( পালনকর, পরিপুষ্টি সাধন কর) কস্তস্থিৎ 
(নিজের কিন্বা অপরের ) ধনং (বিভ্তু) মা গৃধঃ ( আকাঙ্ষ। করিও 
না)॥ ১ ॥ ঢ 

চতু্দিশ ভুবনে যাহা কিছু পরিবর্তনশীল পদার্থ আছে দেই সমস্ত 
অন্তর্ধামী ঈশ্বর দ্বারা ব্যাপ্টু। মন্তশ্রতিতে প্রসিদ্ধ ত্যাগের দ্বারা সতত 
সর্ধত্র ঈশ্বর দৃষ্টির পরিপুষ্টি সাধন কর। নিজের কিছ্বা অপরের বিত্ত 
আকাক্ষা করিওনা ॥ ১1 

তরঙ্গে জলের স্কায় অন্ত্ীমী সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বর সমুদয় জগৎ 
ব্যাপিয়া আছেন। এইরূপ বুদ্ধি করিতে হইবে । এক্ষণে আমরা নামরূপ 
দিয়া পরমেশ্বরকে চাকিয়া ,ফেলিতেছি বলিয়৷ তাহাকে অন্তরে বাহিরে 
উপলব্ধি করিতে পারিতেছিনা, খষি সেইজন্ত বলিতেছেন যে যদি ঈশ্বরের 
সাক্ষাৎকার করিতে অভিলাধী হও, তাল হইলে প্রত্যেক নামরূপের 
অন্তর বাহির পরমেশ্বর দিয়া ঢাঁকিয়। ফেল। বহিবিষয়ক সমুদয় কামনা 
পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরাভিমূখী হইতে হইবে। 

বুহদারণ্যক উপনিষদে খ্ষি খলিতেছেন এই অর্ধাস্তর পরমাস্মা পরমে- 
শ্বরকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিবার জন্য বিবেক বৈরাগ্াবান্‌ মুমুক্ষু সাধক 
“পুইৈষপীয়াস্চ, বিভ্ৈষণায়ান্ট। লোকৈষণী য়া বুখখার অথ ভিক্ষাধ্যং 
চরশ্তি।” পুত্র বিভ্ত এবং পারলোকিক সর্বববিধ কামনা পরিত্যাগ করিয়া 
ভিক্ষাচধ্য আচরণ করিয়া থাকেন। কৈবল্য উপনিষদেও উপদিষ্ট হইয়াছে 
পন কর্ধনা, ন গ্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্থ মানপঃ1৮ কর্ণধার! 
সন্তান সম্ততি দারা ধনদ্বারা অমৃতত্ব লীভ কর! যায় না, ত্যাগের দ্বারাই 
সুমুক্ষগণ অমৃতত্ব লাভ করিয়াছেন। সেইঙ্জস্ত খষি প্রথমেই শিল্ককে- 
ূ উপদেশ দিতেছেন যে যদি পরমেশ্বরকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি কারিতে অভিলাহু 


রঙ 
& 
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- হও. তাহা হইলে হৃদয়স্থিত সর্বাধিক কামনা পরিত্যাগ পূর্বক আত্মকাম , 
ওঃ সতত সব্ধত্র পরিব্যাপ্ত সৎস্বরূপ, চৈতন্তস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বর 
বিষয়িনী বুদ্ধি কর । আকাশবৎ ব্যাপী চৈতন্তত্বরূপ, একমাত্র পরমেশ্বরই 
প্রকাশ পাইতেছেন এইরূপ বুদ্ধি করিয়া শ্রদ্ধা, ভক্তি ও একা গ্রতার সহিত 
সর্ধদী মনন করিতে থাকিলে সমুদয় কামনা অ'পনা হইতেই নিবৃত্ত হইয়া 
বায়, কারণ ঈশ্বর ব্যতীত যখন অন্য কোন বস্ত নাই তখন চিত্বে ঈশ্বর 
ব্যতীত অন্ত কামনার উদয় অসম্ভব ॥ ১ ॥ 

ঈশ্বর নি পুরুষ সতত ঈশ্বর ভাবনাদ্বারা যে ফল প্রাপ্ত হন পরবর্তী 
'স্ত্রে খষি তাহাই উপদেশ করিতেছেন । 


কুর্বন্নেবেহ কণ্ম্ীণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ । 
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোহস্তিন কন্ম লিপ্যতে নরে ॥ ২॥ 


ইহ (এই জগতে) কর্্মাণি ( কর্মসমূহ ) কুর্ধন্‌ (করিতে করিতে ) 
জিজীবিষেৎ, (বদি জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা কর) এবং* এইরূপে কর্ম 
করিয়া জীবন বাপন করিতে ইচ্ছুক) ত্বয়ি নরে ( নরাভিমানী তোমার 
পক্ষে) ইত; (ইহা হইতে অর্থাৎ বুদ্ধিকে সর্বদা ঈশ্বর বিষয়িনী কর! 
ব্যতীত ) অথ (ভিন্ন) অন্তঃ (অন্য উপায়) ন অন্তি (বিগ্যমান নাকি) 
ন ক্র লিপ্যতে (যাহাতে কর্ধে লিপ্ত না হও )॥ ২ ॥ 

এই জগতে কর্ধাসমূহ করিতে করিতে বদি শতবৎসর, জীবন ধারণ 
করিতে ইচ্ছা কর তাহা হইলে নরাভিমানী তোমার পক্ষে ইহা হটুতে 
অর্থা, বুদ্ধিকে সর্বদা ঈশ্বর বিষয়িনী কর! ব্যতীত অন্য কোন উপায় 
বিদ্যমান নাই যাহাতে কর্ণে লিপ্ত না হও ॥২। কর্ত তব বুদ্ধি এবং ভোৃত্ব 
বুদ্ধির বশবর্তী হইয়া কণ্্ম করিলে মানুষ কর্মফলে আবদ্ধ হয়। সাধারণতঃ 
মাহৰ অহংকাঁবু অভিমান পূর্বক কণ্ধ করিয়া থাকে অর্থাৎ আমি এই 

দ্য করিতেছি এবং এই কর্ণের ফল আমিই ভোগ করিব এইরূপ নিঙ্গেকে 


) 


ঈশোপনিষৎ ২৯ 


ঞ 


কর্মের কর্তা এবং ভোক্তা মনে করিয়া কর্থে আসক্ত হয় এবং পুনঃ পুনঃ 
জেমস মৃত্যুর বশবর্তী হইয়া পড়ে; কারণ একই জন্তে সঞ্চিত ও ক্রিয়মান 
সমন্ত কর্মের ফল ভোগ করা যায় না। এখন দেখা যাইতেছে যে কর্ম 
বন্ধনের কারণ নয়, কিন্ত কর্মে কর্তৃত্বের এবংভোতৃত্বের অভিমানই বন্ধনের 
কারণ। কর্মে কর্তৃত্বাভিমান এবং ভোজ স্বাভিমান হইতে কর্মফল ভোগ . 
করিবার প্রবৃত্তি মানব হ্বদয়ে উদিত হয়। কর্মফল একজনে ভুক্ত না 
ইওয়াহেতু ভোগ করিবার প্রবৃত্তির বগীভূত হইয়া মানুষ পুনঃ পুনঃ দেহ 
ধারণ করে এবং জন্ম মৃত্যুর অধীন হইয়া সংসারচক্রে আবত্তিত হইতে. 
থাকে। কিন্তু জীবমান্রকেই কর্ম করিতে হয়। ভগবান্‌ ্রকষ্ণ গীতাতে 
বলিয়াছেন “নহি কশ্চিৎক্ষণমপি জাতুতিষ্টভত্কন্মকৎ” ক্ণকালও কেহ 
কন্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। এখন এই কশ্ব বন্ধন হইতে কি. 
প্রকারে মুক্ত হওয়া যায়? কর্দবন্ধনের উৎপত্তি হয় কন্মফল ভোগ 
করিবার কামনা হইতে এবং "এই কাষনার উৎপত্তি হয় নিজের অপূর্ণতা 
জ্ঞান বা স্থীয় স্বরূপ সনমবনকীয ভ্রন্ত জ্ঞান হইতে । স্বীয় পূর্ণ ্বরূপের অজ্ঞান 
হইতে উৎপন্ন হয় কামনা এবং কামনা হইতে উত্তৃত হয় কন্ধ, এইরূপে 
অজ্ঞান কাম কর্মরূপ সংসার প্রবাহ প্রবাহিত হয়। কর্ণক্ষয় হইলে. 
কামনার নাশ হয়, কামনার নাশ হইলে স্ীয় পুর্ণস্বরূপ বিষয়ক অজ্ঞান 
দূরীভূত হয়। কাধ্য নষ্ট হইলে কারণ সম্পূর্ণরূপে নষ্ট নাও হইতে পারে 
কিন্তু কারণ যদি নষ্ট হইয়া যায় তাহা হইলে কাধ্য কখনও হইতৈ পারে 
না। অতএব কর্ণ এবং কামনার কারণ যে স্বরূপ বিষয়ক ত্রান্তভ্ঞান বা 
অজ্ঞান সেই অজ্ঞান যদি নষ্ট হয় তাহা হইলে অজ্ঞানের কার্ধ কামনা ও. 
কম্ম নষ্ট হইয়া যায়। অজ্ঞান সহিত কাম ও কর্ণ নষ্ট হইয়। গেলে 
জন্ম মৃত্যুর অধীনতা হইতে বিমুক্ত হইয়া মানুষ মৃত্যুঞ্জয় হয়ঃ অমর 
হইয়া যায়। জলদ্বারা যেমন অগ্নি নির্বঁপিত হয় সেইরূপ ততজ্ঞান ছারা 
জ্ঞানের নিবৃত্ধি হইয়া থাকে । তৎমানে হইতেছেন ঈশ্বর) তব মানে . 
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হইতেছে ঈশ্বরের স্বরূপ, জ্ঞান মানে হইতেছে সাক্ষাৎ অপরোক্ষানুভৃতি। 
সুতরাং ঈশ্বর স্বরূপের সাক্ষাৎ অপরোক্ষা্থতৃতিই মনতম্নকে অমৃতত্ প্রদান 
করিতে সমর্থ। ঈশ্বর দুই শক্তি বিশিষ্ট । পরাশক্তি এবং অপরাশক্তি। 
পরাশক্তি নিত্যা অথণ্ডা, চৈতন্ত রূপিনী আনন্দরূপিনী ; অপরাশক্তি 
দেশকালকাধ্যকারণরূপ, পরিণামিনী, থণ্ডা, জড়াঃ সত্বরজস্তমোমরী ।' 
পরাশক্তি কেবল পরমানন্দকে বিষয় করে, অপরাশক্তি সমষ্টি বাটিরূপে 
বিবয় করে ঈশ্বরের বিভৃতিকে এশ্বরধ্যকে । পরাশক্তির চৈতত্তত্ব,আনন্দত্ব, 
নিত্য ্বতঃ সিদ্ধ, সত্বরজন্তমৌময়ী অপরাশক্তির চৈন্ত্ব, নিত্য, 
অস্তিত্ব ধার করা চৈতন্য, ধার করা নিত্যত্ব, ধার করা অস্তিত্ব । ঈশ্বর 
চৈতন্কে অপরাশক্তি চৈতন্যময়ী, ঈশ্বর স্বায় অপরাশক্তিকে নিত্য বলিয়া 
বোধ হয়। অপরাশক্তির অস্থি ও প্রকাশ নির্ভর করে ঈশ্বরের সন্ত! ও 
প্রকাশের উপর। ঈশ্বর হইতে অপরাশক্তির কোন স্বতন্ত্র বাস্তব সত্তা ও 
প্রকাশ নাই। কিন্ধু পরাশক্তির সন্তাও প্রকাঁশ কাহারও সত্তা ও প্রকাশের 
উপর নির্ভর করে না। উহা ঈশ্বরস্বক্রপ, পরাশক্তি ও ঈশ্বর এই দুইটি 
শব এক পধ্যায়। উহাকে শক্তিও বলা বায়, ঈশ্বরও বলা বায়। পরাশক্তি 
ও অপরাশক্তি উতয়েতেই স্পন্দ$ আছে। অপরাশক্ি স্পন্দিত হইলে 
পরমানন্দ তিরোহিত হইতে থাকে এবং তমোগুণের গ্রাঁধান্তে উহা লাই 
বলিয়া ধোধ হয়। ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভাবে স্থল সঙ্গ জগতরূপে, কিবাট, 
ছিরণাগর্ভরূপেঃ স্থ'লদেহ, পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চকশ্শেজিয়। পঞ্চজ্ঞানেক্জিয়। মন, 
বৃদ্ধঃ চিত্ত, অহঙ্কার পঞ্চতগমাত্র, পঞ্চমহান্ৃত এবং পার্চভৌতিক চতুদ্দিশ 
তুবনরূপে অপরাশক্তি অভিব্যক্ত হয়। ্ 
দেশকাল কার্য কারণরূপা, সবরজন্তমোময়ী অপরাশক্কি বু নামে বহু 
রূপে ব্যষ্টি সমষ্টি ভাবে ফুটিয়া পড়ে। পাঞ্চভৌতিক স্থ [লদেহ পঞ্চপ্রাপ, 
প্ককর্শেজি,পঞ্চজানেনরয়, মন,বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার এই সমন্তই অপুরা- 


রি পরিণীম বা কাধ্য। পরাশক্তি একদিকে অহংরূপে অপরদিকে . 
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ইদং বা বিশ্বরূপে অভিব্যক্ত হইয়! ুষ্টাদৃশ্ঠ জ্ঞাতৃজ্েয় ভাব, থণ্ড ভাব, 
*পবিচ্ছিন্ন ভাব জাগাইয়া তোলে । অপরাশক্তি ও তাহার কার্ধ্য সচ্চিদানন্দ 
পরমেশ্বরের সততায় সত্য এবং প্রকাশে প্রকাশ পাইয়া থাকে। সত্বগ্ুণ 
প্রকাশশীল এবং মন বুদ্ধি চিদ্ত অহঙ্কার ওজ্ঞানে্দ্রিয় সমূহ সন্ধ প্রধান বলিয়া 
উহাতে চৈতন্ভের অভিব্যক্ত অধিকতর পরিশ্মুট এবং স্থলদেহ ও পাঁ্চ- 
ভৌতিক বিশ্ব তমঃপ্রধান বলিয়া উহাতে ষেন চৈতন্ত নাই বলিয়া বোধ হয়। 
অহং বা মন বা বুদ্ধি বা চিত্ত, চৈতন্তময় হইয়া কর্তা, ভোক্কা, জ্ঞাত, দুষ্ট 
সাজিয়া স্থল স্মভাবে ইদং' বা নামরূপাত্মবক জগৎ ভোগ করে, দর্শন 
করে, প্রকাশ করে বাজানে। চৈতন্তময় “অহং” এর লক্ষ্য হইতেছে 
নিতা আনন্দ লাভ, কিন্তু তাহার সম্মুখে সতত পরিবর্তনগ্লীল নামরূপ 
বিগ্ভমান থাকে বলিয়া নামরূপে আকুষ্ট হইয়া নীমরূপকে ভোগ করিয়া 
নিত্য আনন্দলাভ করিতে ইচ্ছা করে। নামরূপ সতত পরিবর্তনশীল 
বলিয়া আনন্দ স্থায়ি হয় নাঁ, নিত্য হয় নাঃ আনন্দকেও পরিবর্তনশীল বলিয়া 
অহং মনে করে। এইবপে চৈতন্ময় “অহং, নামরূপের চাঞ্চল্য আনন্দে 
আরোপ করিয়া" নামরূপ দিয়া আনন্দকে টাকিয়া ফেলে। সাধনার 
উদ্দেশ্য হইতেছে আনন্দ দিয়া নামরূপকে ঢাকিয়া ফেলা । “আনন্দ রূপং 
অমৃতং যৎ বিভাতি”” যাহা কিছু গ্রতীত হইতেছে সে সবই আনন্দরূপঃ 
সবই অমৃত্বরূপ এইরপ বুদ্ধি করিতে হইবে । কিন্তু আনন্দকে ত দেখা 
যায় না, উচ্না অন্নতবন্বরূপ, শ্ৃতরাং কি প্রকারে আনন্দ দিরা ঈশ্বর দিয়া 
নামরূপকে টাকিয়া ফেলিতে পারা যায়? চিত্ত যখন শান্ত হয় তখনই 
চিত্তে আনন্দানভৃতি হয়। চিত্ত যত একাগ্র হয়ঃ শাস্ত সমাহিত হয় ততই 
'আনন্দান্রভৃতি চিত্রে প্দুটতররূপে প্রকাশ পাইতে থাকে । চনত ঈশ্বরে 
অর্পিত হইলে শান্ত হইয়া থাকে এবং ঈশ্বরই কেবল প্রকাশ পাইতে 
থাকেন। ঈশ্বর হইতেছেন নিশুপ নির্ষিশেষ সচ্চিৎ আনন্দ স্বরূপ । 
, “ইশ্বর আছেন? এইরূপ একটাভাব বুদ্ধির হইতে পারে, চৈতন্যের তি 
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বুদ্ধির হয়। ' সংস্থরপ এবং চৈতন্স্বপ্ূপকে বুদ্ধি কখন ত্যাগ করিতে 
পারে না। কারণ সংশ্বরূপ এবং টৈতন্স্রূপকে ত্যাগ করিলে বুদ্ধি 
নিজেই অসৎ হইয়া যাঁয়, বুদ্ধি প্রকাশ পায় না এবং কাহাকেও প্রকাশ 
করিতে পারে না। কিন্তু সচ্চিৎকে বুদ্ধি পরিচ্ছিন্ন করিয়া খণ্ড করিযা 
ধারণা করে, অখগ্ুরূপে, অভেদরূপে, একরস রূপে ভাবিতে পারে না। 
দৈর্ঘা, বিস্তার ও বেধবিহীন বিন্দুকে ঘেমন কাহাঁকেও দেখান বায় না; 
বিন্দু আছে? বিন্দুর এই অবস্থান, এই অস্তিত্টুকু শুধু বুদ্ধি ভাবিতে পারে 
মাত্র। 
বিন্দুকে দেখাইতে হইলে যেমন বিন্দুতে দৈর্ঘ্য বিস্তার ও বেধ আরোপ 

করিয়া দেখাইতে হয়, সেইরূপ নির্বিশেষ সচ্চিদানন্দকে বুঝাইতে হইলে 
তাহাকে সর্বজ্ঞ, সর্ববিত্ব, সর্ববশক্তিমন্ত, সর্বব্যাপকত্ব প্রভৃতি কল্যাণ 
গুণসমূহ আরোপ করিয়া বুঝাইতে হয়। কিন্তু সগুণ রূপ ও বৃদ্ধি প্রথমে 
সম্পূর্ণরূপে ধারণা করিতে পারে না। সেইজন্য ঈশ্বরের যে মুর্তি বিশেষ 
এবং যে নাম বিশেষ সাধকের প্রিয় সেই মূর্তি ও নাম লইয়া সাধনার 
আরম্ত করিতে হয়। মন বা অহং বা বুদ্ধি বা চিত্ত ধখন সেই মূর্তি ও 
নামে নিমগ্ন থাকে তখন অহং নির্মম হইতে থাকে, এইরপে শ্রদ্ধাতক্তির 
সহিত অন্ততঃ এক বৎসর অহবরাত্র তগবস্মনন করিতে থাকিলে সেই মুক্তি 
জীবিত মূর্তির ন্যায় সাধনার সমস্ত বাঁধা বিস্ দুর করিয়া সাধককে সী: !র 
উন্নততর স্তরে উন্নীত করিয়া দিবে। তখন নিজের অন্তরে বাহিরে ঈশ্বরা- 
সভৃতি হইতে থাকিবে; নামরূপ ঈশ্বর ব্যাপ্ত রহিয়াছে এইক্প অনুভূতি 
হইবে। স্বীয় কর্তৃত্ব বুদ্ধি ভোতৃ্ব বুদ্ধি, অহংতা মমতা দূরীভূত হইবে, 
এক পারমেশ্বরী শক্তিই কার্য করিয়া যাইতেছে এইরূপ অনুভূতি হইবে। 
তখন কম্ধে কর্তৃত্ব বুদ্ধি তোক্ত্ব বুদ্ধি না থাকা হেতু কর্ম বন্ধনের কারণ 
হইবে না। সমন্ত কার্ধ্যই ঈশ্বরের সেবা বুদ্ধিতে কৃত হইবে। 
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, যত করোধি, যদাশ্সসি, যঙ্জুহোসি দদাসি ৷ 

যৎ তপদ্যাসি কৌন্তেয়, তত কুরুত্ মদর্পনম, ॥ 

কাযমনোবাকাঘ্ারা, অহংকারদ্বারা যাহা কিছু অহ্ঠিত হইতে থাঁকিবে 
সেই সমস্ত কশ্ম ঈশ্বরে অর্পিত হওয়া হেতু বন্ধনের কারণ হইবে না। 

সেইজন্য খধষি বলিতেছেন কর্ম করিয়া জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা 
করিলে এক্সপভাবে কর্ম কর যাহাতে কর্ম তোমাকে লেপায়মান করিতে 
নাপারে। কর্ম ও কর্মফল ঈশ্বরে অর্পণ ব্যত্তীত অন্য কোন উপায় 
নাই যাহাতে কর্ম করিয়াও কশ্দে লিপ্ত না হইতে হয়। উক্ত ব্যাখ্যা 
মধ্যম ও অধম অধিকারীর জন্য । এই মন্ত্রের অন্ত ব্যাখ্যাও আছে যথা. 
প্রথম মন্ত্র সঙ্ল্যাসীর ন্বন্য উপদিষ্ট হইয়াছে । কিন্ত যিনি সঙ্গাসের 
অধিকারী নন যিনি গৃহস্থ এবং কন্ম্ম করিয়া শত বৎসর জীবন ধারণ করিতে 
অভিলাধী তাহার পক্ষে শাস্ত্র বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান ব্যতীত অশুতকর্ম্ের 
লেপ হইতে নিষ্কতির আর অন্ত কোন উপায় নাই ॥ ২॥ 

ধাহারা কর্তৃত বুদ্ধি এবং ভোগাসক্তি পরিত্যাগ না করিয়া অহংকার 
অভিমানের বশবর্তী হইয়া কর্ম করেন, খষি তাহাদিগকে নিন্দা করিয়া 
বলিতেছেন__ 


অসূর্ধ্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ । 
তাংস্তে প্রেত্যাভি গচ্ছন্তি যে কে চাত্মুহনো৷ জনাঃ ॥৩॥ 


যেকে চ (কিন্তুযাহারা) আত্মহনঃ (স্বীয় অজর অমর অশোক 
অভয় রূপ ঈশ্বর স্বরূপ বিশ্ৃত হইয়া অহংকার অভিমানের বশীতৃত হইয়া 
কেবল কর্খাফপ ভোগের নিমিত্ত কর্ম করেন) জনাঃ (মনুম্থগণ ) তে 
(ষ্াঙ্ীরা ) প্রেত্য (মৃত্যুর পর ) তান্‌ (সেই লোক সমূহ ) গ্মতিগচ্ছস্তি 
(শ্রাপ্ত হন) তে লোকাঃ (যে লৌকনমূহ ) অন্ধেন তলা ( ঘোর অন্ধকার / 
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দ্বারা) আবৃতা: (আবৃত ) অনুধ্যা নাম (অন্থরদিগের উপযুক্ত বাস 
স্থান )॥ ৩॥ 

কিন্তু যাহারা আত্মজ্ঞান বিমুখ, স্বীয় অজর অমর অশোক অভয়রূপ 
ঈশ্বর স্বরূপ বিশ্বৃত হইয়া অহংকার অভিমানের বশে কেবল কর্মফল ভোগ 
করিবার নিমিত্ত ভৌগাসক্ত হইয়া কর্ম করেন তাহারা মৃত্যুর পর সেই 
লোক সমূহ প্রাপ্ত হন যে লোক সমূহ স্কুরদিগের বাস করিবার 
উপযুক্ত ॥আ 

যে আত্মজ্জানে বিমুখ হইয়া অজ্ঞ লোক সংসার সাগরে পতিত হয় 
এবং যে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া তত্বদর্শীগণ সংসার সাগর উত্ভীর্ণ হইয়া 
কুতরুত্য হন সেই আত্মতত্ব সম্বন্ধে ধষি উপদেশ করিতেছেন। 


অনেজৎ একং মনসো জবীয়ো নৈনদোবা আগ্ল.বন্‌ 
পর্ববম, অর্ধ তদ্ধাবতোহন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ তস্মিশ্নপো 
মাতরিশ্বা দধাতি ॥ ৪ ॥ 


অনেজৎ (সেই আত্মতত্ব কম্পন রচিত, স্পন্দন বর্জিত) একং 
(স্থগত সজাতীয় বিজাতীয় ভেদ রহিত ) মনসঃ (মন হইতে ) জবীয়ঃ 
(বেগশালী ) এনৎ। এই আত্মতবকে ) দেবা: ( চৈতন্যোস্তাসিত টটাঙ্্য়- 
গণ) ন আপ্ুবন্‌ (পাই নাই অর্থাৎ অবগত হইতে পারি নাই) পূর্ব 
(মন ও ইন্দ্রিয়গণের পূর্বেই) অর্ধৎ (গমন করিয়াছেন, বিরাজিত আছেনঃ 
আত্মা ব্যাপক বলিয়া মন ও ইঞ্জিয়গণ তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে 
পারে না) তৎ (সেই আত্মা ) ধাবত: ( ক্রুত গমনশীল ) অন্কান্‌ (কাল 
বাষু গ্রভৃতিকে ) আত্যেতি (অতিক্রম করিয়া গমন করেন ) তিষঠৎ (স্বয়ং 
অবিক্রিয় থাকিয়া) তশ্দিন্‌ (সেই আত্মতত্ব আছে বলিয়া ) মাতরিস্থা. 
( জানব্রিরা শক্কি সম্পন্ন হিরগ্যগর্ভ ) অপঃ ( কর্শসমূহ) দধাতি (ধারণ 
করেন বা বিভাগপূর্ধক প্রদান করেন )॥ ৪। রি 
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সেই আত্মতৰ স্পন্দন রহিত, স্বগত সজাতীয় বিজাতীয় ভেদবিরহিত, 
এন হইতেও বেগগামী। এই আত্মতত্বকে ইঞ্জিয়গণ অবগত হইতে পারে 
নাই। আত্ম ব্যাপক বলিয়া মন ও ইন্দ্রিয়গণের পূর্বেই সর্বত্র 
বিদ্যমান আছেন। সুতরাং মন ও ইন্জরিয়গণ ইন্গাকে অতিক্রম করিয়া 
যাইতে পারে না। সেই আত্মা ভ্রুতগমননীল কাল বাধু প্রভৃতিকেও 
স্বয়ং অবিক্রিয় থাকিয়াই অতিক্রম করিয়া গমন করেন। সেই 
আত্মতন্ব আছে বলিয়াই জ্ঞানক্রিয়া শক্তিসম্পন্গ হিরণ্যগর্ভ 
প্রাণীগণের কর্দসমূহ নিয়মিত ভাবে বিভাগ করিয়া দেন। 
আত্মা স্বরূপতঃ নিরুপাধিক, নির্ধশ্বক এবং নির্বিশেষ পরম আননস্বরূপ | 
সন্বগুণ প্রধান অন্ত:করণরূপ উপাধির অন্থবর্তন হেতু আস্মাতে অন্ত:করণের 
'ধশ্ব আরোপিত হয়। সেই জন্য খষি এই মন্ত্রে আত্মার নিরুপাধিক ও 
সোপাধিকরূপ প্রদর্শন করিতেছেন । আত্মা স্বরূপতঃ: “অনেজৎ” স্পনান 
রভিত নিক্ষিয় ; কিন্তু সন্বগুণপ্রধান অস্তঃকরণরূপ উপাধির সহিত তাদাত্ম্য 
সন্বন্ধহেতু আত্মা মনু হইতেও বেগগামী। মনই যখন আত্মাকে জানিতে 
পারে না তখন প্রকাশশীল ইন্দ্রিয়গণ আত্মাকে কি প্রকারে অবগত হইতে 
পারে? সচ্চিদানন্দ আত্মা আছেন বলিয়াই বিশ্ববিধাতা হিরণ্যগর্ভ' 
তাহাকে আশ্রয় করিয়া প্রাণিগণের কশ্ম ও কর্মফল নিয়মিতভাবে বিভাগ 
করিয়াছেন ॥৪ ॥ এই আত্মতত্ব অতি সুম্ষ বলিয়াই খষি পুনরায় সেই 
সম্বন্ধে উপদেশ করিতেছেন :-- 


তদৈজতি তন্মৈজতি তদ্দ,রে তথ্বস্তিকে 
তনস্তরস্থ সর্ববস্য তছু সর্ব্বস্াস্ত বাহাতঃ ॥ ৫ ॥ 


তৎ ( সেই আত্মতন্ব ) এজতি (কালবাসু প্রতৃতিন্ূপে স্পন্দনশীল ) 
গতৎ ( সেই আত্মতব ) নৈজতি ( হ্বরূপত; স্পন্দনরহিত ) তৎ ( সেই আত্ম- 
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তব) দুরে (দুরে, অবিবেকী, দংসারাসক্ত ব্যক্তিগণ বহু জন্মেও ত্তাহাকে, 
অবগত হইতে পারে না) তৎ (সেই আত্মতত্ব ) উ (নিশ্চয়ই ) অন্তিকে- 
(নিকটে, তত্বদর্শাগণের অতি নিকটে) তত (সেই আত্মতন্ব) 
অন্ত সর্ধস্ত ( এই নিখিল জগতের ) অন্তঃ ( অভান্তরে বর্তমান) তৎ 
( সেই আত্মতন্ব) উ ( নিশ্চয়ই ) অন্ত সর্ধস্ত (এই নিখিল প্রপঞ্চের ). 
বাহুতঃ (বাহিরে )॥ ৫ ॥ 

সেই আত্মা কাল বায়ু প্রভৃতি রূপে ম্পন্দনশীল, কিন্তু স্বরূপতঃ স্পন্দন 
রহিজ্ঞ। অবিবেকী সংসারাসক্ত ব্যক্তিগণ বনু জন্মেও এই আত্মতত্ব অবগত 
হইতে পারেন না বলিয়া এই আত্মতত্ব তাহাদিগের হইতে দূরে অবস্থান 
করেন। এই আত্মতত্ব বিবেকীতত্বদ্শীগণের অতি নিকটে, কিংবা কিবা 
'দুরে, কিবা অস্তিকে সর্বত্রই চৈতন্স্বরূপ আত্মা বিরাজমান আছেন। সেই 
আত্মা এই নিখিল জগতের অভ্যন্তরেও বর্তমান আছেন। এবং এই বিশ্ব 
প্রপঞ্চের বাহিরেও তিনি বিদ্যমান আছেন ॥ ৫ ॥ 


অধুনা আত্মজ্ঞানের ফল কথিত হইতেছে__ 


যস্ত সর্ববানি ভূতানি আন্নন্যেবানুপশ্যাতি। 
সর্ববভূতেষু চাত্মানং ততে। ন বিজ্ুগুপ্লতে ॥ ৬ ॥ 


বঃ তু ( ধিনিই, অর্থাৎ যে ভগবন্থুখী আত্মকাম মুমুক্ষু ) সর্বধানি 
ভূতানি 'আক্কগনত্থপথ্যন্ত চরাচর সমুদয় জগৎ) আত্মনি এব (আত্মাতেই) 
স্ন্পস্তি (শাস্ত্র এবং আচার্যের উপদেশ লাভ করিবার পশ্চাৎ স্বয়ং 
ঈশ্বর স্বরূপ আত্মতবমনন এবং নিদিধ্যাসন করিয়া আমিই চৈতত্যন্বরূপ 
আত্মা, চরাচর জগৎ সংস্বরূপ টৈতন্তস্বরূপ পরমেশ্বরকূপ আমাতেই 
অবস্থিত অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বর ব্যতীত চরাচর জগতের কোন পৃথক 
ৰাস্তব সত্তা ও প্রকাশ নাই এইযূপ সাক্ষাৎ উপলব্ধি করেন ) সর্বভূতেষু, 


ঈশোপনিষৎ ৩৭ 


চ আত্মানং (অব্যক্ত হইতে স্থাবরাস্ত সর্বভূতের অন্তরাত্মা আমিই 
এইকূপে নির্বিশেষ সঙ্চিদানন্দ পরমেশ্বরকে সর্ধভূতে উপলন্ধি করেন ) 
ততো ( এই প্রকার পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ উপলব্ধির পশ্চাৎ তিনি) ন 
বিজুগুপ সতে--( কাহারও নিন্দা স্ততি করেন না? কারণ নিরন্তর সথন্বরূপ 
নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-ুক্তত্বভাঁব সচ্চিৎ আনন্দঘন পরমেশ্বরকে যিনি অন্তরে 
বাহিরে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করেন তাহার নিকট পরমেশ্বর ব্যতীত অন্য 
কোন বন্ত না থাকায় কাহাকেই বা নিন্দা দ্বণা করিবেন, কাহারই বা 
স্ততি করিবেন? )॥ ৬॥ 

বে ভগবন্থুধী আত্মকাম মুমুক্ষু আব্রন্স্তঙ্থ পর্য্যন্ত চরাচর সমুদয় জগৎ 
আত্মাতেই অবস্থিত দেখেন অর্থাৎ শাহ্ছ এবং আচার্যের উপদেশ লাত 
করিবার পশ্চাঁৎ স্বয়ং ঈশ্বরত্বরূপ আত্মতত্বমনন এবং নিদিধ্যাসন করিয়া 
সংস্বরূপ, চৈতন্তত্বরপ পরমেশ্বরনপ আমাতেই চরাঁচর জগৎ অবস্থিত 
আছে, সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বর ব্যতীত চরাচর জগতের কোন পৃথক বাস্তব 
সন্ত ও প্রকাশ নাই এইরূপ সাক্ষাৎ উপলব্ধি করেন এবং অব্যক্ত হইতে 
স্াবরাস্ত সর্বভূতের অন্তরাত্মা। আমিই এইরূপে নির্বিশেষ সচ্চিদান্দ 
পরমেশ্বরকে সর্ধভূতে উপলব্ধি করেন, এই প্রকার উপলন্ধির পম্চাৎ তিনি 
কাহারও নিন্দা করেন লা। নিরন্তর স্বস্বপ্ূপ নিত্যত্তুদববুদধমুক্তত্বভাব 
সচ্চিদানন্দঘন পরমেশ্বরকে যিনি অন্তরে বাহিরে উপলদ্ধি করেন তাহার 
নিকট পরমেশ্বর ব্যতীত অন্ধ কোন বস্ত না থাকায় কাহাঁকেই বা নিন্দা 
স্বণা করিবেন ?॥ ৬ | 

একাস্মপ্রত্যয় হইলে মুমুক্ষুর কি প্রকারে অনুভূতি হয় তাহা খবি 
বলিতেছেন 


যন্মিনূ সর্ববানিভূতান্যায্ৈবাতুদ্বিজানতঃ 
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ ॥ ই ॥ 


৩৮ র ঈশোপনিষৎ 

ষশ্মিন্‌ (সাধনার যে অবস্থায় কিংবা ঈশ্বরস্বরপ আত্মাতে ,. 
বিজানতঃ (ঈশ্বরশ্বরূপ আত্মতন্ব সাক্ষাৎকারী অভেদদর্শী পুরুষের ), 
সর্ধানি ভূতানি (আত্রন্ন্তত্ব পথ্যন্ত প্রাণিসমূহ ), আত্মা এব অভ্ূৎ 
(আত্মাই হইয়া যায়, অর্থাৎ “আমি সর্ববসৃতীজ্মা” এইরূপ জ্ঞান হয় 
তত্র একত্বং অন্থপস্ততঃ (সেই সময় বা সাধনার সেই অবস্থায় কিংবা 
ঈশ্বরকে আত্মরূপে অন্ুভবকারী সর্বত্র আই্মৈকাদর্শনকারী সেই পুরুষের ) 
কঃ মোহ: ( আত্মন্বপ্ূপের আবরক মোহুরূপ তম: কোথায়? অর্থাৎ 
যে তম: প্রধান অজ্ঞান স্বূপকে আবরণ করিয়াছিল সেই তমঃ সম্পূর্ণরূপে 
নষ্ট হইয়া যায়), কঃ শোক: (ব্রজঃ প্রধান যে অজ্ঞান স্বরূপে বিক্ষেপ 
জন্মাইয়াছিল সেই শোৌকরূপ রজ:ও সম্পূর্ণরূপে চলিয়া যায়; তখন চিত্ত. 
বিশুদ্ধ সত্ব হইয়া কেবল চৈতন্তময় হইতে থাকে এবং অবশেষে চৈতন্তরূপ 
হইয়া বার ), মুল অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে অজ্ানের কাধ্য শোক মোহ ব! 
আবরণ বিক্ষেপের অত্যন্থিক অভাব স্বেতু সেই আত্মজ্ঞ পুরুষ সতত সর্ব 
পরমানন্দে বিরাজমান থাকেন ॥ ৭ ॥ 


সাধনার বে অবস্থায়, আত্মতন্ব-সাক্ষাৎকারী অভেদদশী পুরুষের 
আত্রন্বন্ত্য পর্য্যন্ত প্রাণিসমৃহ আত্মাই হইয়া বায় অর্থাৎ “আমিই দর, 
মদতিরিক্ত অন্ত কিছু নাই এইরূপ জ্ঞান হয়, সাধনার সেই অবস্থা পর্বত 
আত্মৈক্য দর্শনকারী সেই পুরুষের মোহই বা কোথায়? শোকহ বা 
কোথায়? আত্মজ্ঞান দ্বারা মূল অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে'সেই আত্মজ্ঞপুরুষ 
অজ্ঞানের কাধ্য শোক মোহ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া সতত পরমানন্দে' 
বিরাজমান থাকেন ॥ ৭0 . রর 


পূর্ব পূর্ব মন্ত্রসমূহে যে আত্মততব উপদিষ্ট হইয়াছে সেই আত্ম রস্বরূপ, 
সম্বন্ধে খবষি পুনরায় উপদেশ প্রদান করিতেছেন । 


ঈশোপনিষৎ ৩৯ 
স পর্ধ্যগাচ্ছ,ক্রমকায়মব্রণম, 
অন্নাবিরং শুদ্ধমপাপ বিদ্ধম,। 
কবিষম নীষি পরিভূঃ স্বয়স্ত.ঃ 
যাথাতথ্যতোহ্ধান্‌ ব্যদধাৎ 
শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥ ৮ ॥ 
সঃ (ঈশ্বর স্বরূপ হইতে অভিন্ন সেই আত্ম! ) পরি অগাৎ (সর্বত্র 
ব্যাপিয়া আছেন, আকাশবৎ ব্যাপী!) শুক্রং  স্বপ্রকাশ চৈতন্থত্বরূপ ) 
অকায়ং (ক্স শরীর বজ্জিত ) অব্রণং (ব্রণ রহিত, অক্ষত ) অল্নাবিরং 
( ক্নাহুরহিত, অব্রণ ও অন্নাবির এই ছুইটি বিশেষণ দ্বার! বল! হইল বে 
আত্মা স্থল শরীর রহিত),শুদ্ধং (নির্খল অর্থাৎ অবিদ্যারূপ মলরহিত, কারণ 
শরীর বঞ্জিত ) অপাঁপবিদ্ধং ( পাপপুণ্যরহিত, দ্বন্বরহিত ), কৰি: (সর্বদৃক্) 
মনীষী ( মনের নিয়ামক, সর্ধবজ্ঞ সর্ববিদ্‌), পরিভূং (নানা নামে নানা রূপে 
রূপাযিত, বিশ্বরূপ অথবা সকলের উপরে বিরাজমান), ্বয়,: (কারণ 
রহিত ), শার্খ্বতীভাৎ সমাত্যঃ ( সংবৎসরাধিপঠি প্রজাপতিগণকে, কিংবা 
অনাদিকাল হইতে), যাথাতথাতঃ (যথাষথরূপে, সাধ্য সাধনাদি নিয়তরূপে 
কম্মাফল এবং সেই কর্ম্রফপের সাধনরূপে + অর্থান্‌ (কর্তব্যসমূহ, কিংবা 
কর্মফল) ব্যদধাৎ--( বিভাগ করিয়! দিয়াছেন )॥ ৮॥ 
ঈশ্বরস্বরূপ হইতে অভিন্ন আত্মা আকাশবৎ সর্বব্যাপী, তিনি স্ুল হুল 
ও কারণ শরীর ল্হিত, স্বপ্রকীশ চৈতন্তন্বরূপ+ তিনি সর্বরদৃক্, সর্ব, 
সর্বববিদ,*বিশ্বরূপে তিনিই বিভাত হইতেছেন, কিংবা তিনি সকলের উপরে 
অর্থাৎ প্রপঞ্চ নিষেধের অবধি, সচ্চিৎ আনন্দঘন অধিষ্ঠান তব, তাহার 
কোন কারণ নাই, তিনি বয়সঃ, অনাদিকাল হইতে তিনি জীবের কর্মফল 
- যথাষথরূপে প্রদান করিতেছেন, কিংবা সংবৎসররূপ প্রজাপতিগণকে 
ৃ কর্তব্যসমূহ যথাযথরূপে বিভাগ করিয়া দিয়াছেন ॥৮॥  * 


৪* ঈশোপনিষৎ 


আত্মত্ব সনন্ধী উপদেশ এইখানে সমাপ্ত হইল । আমরা দেখিয়াছি 
যে শ্রুতি ছুইটি তত্বের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। একটি নিরুপাধিক* 
নিগুন, নির্বিশেষ তব সচ্চিংআনন্দ ; অপরটি সোপাধিকঃ সর্ববজ, 
সর্ধাবিদ, সর্বশক্তিমান, সর্বান্তর্ধামী ঈশ্বরতত্ব। এই ছুই তব্বের সহিত 
আত্মা বা “অহংঃএর একানুতভৃতিই হইতেছে সমস্ত উপনিষদের প্রতিপাদ্য 
বিষয়। পূর্ণাহস্তা বা! “অহংএর পূর্ণত্ব হয় ঈশ্বরের সহিত একান্রভৃতিতে । 
ঈশ্বরে দেশকাল কাধ্যকারণরূপা অবিদ্যার আবরণ না থাকায়, পরমানন্দ- 
রূপ স্বরূপের অন্থভৃতি সর্বদা উপলব্ধ হয়। কিন্তু ঈশ্বর পরাশক্তি বিশিষ্ট 
এবং দেশকাল কাধ্যকারণরূপা অপরাঁশত্তি বা অবিষ্তা তাহার 
অধীন। পরাশক্তি অখণ্ড) একরসা, চৈতন্তরূপাঃ এই শক্তিকে 
স্বরূপশক্তি নামেও অভিহিত করা হয়। কারণ এই পরাশক্তি 
কেবল নির্ধ্বিশেষ তত্ব পরমানন্দ স্বরূপকে বিষয় করে। দেশকাল কার্ধা- 
কারণরূপা অপরাশক্তি জড়াঃ দৃশ্থা, খণ্ডা, নাম রূপাত্মিকা। এই শক্তি 
সমষ্িব্যাষ্টি নামরূপাত্বক জগতরূপে অভিব্যক্ত হইয়া সবিশেষ তত ঈশ্বরের 
ধ্থর্য্যকে বিষয় করিয়া থাকে । পরাশক্তি ঈশ্বরের সহিত অভেদ। 
অপরাশক্তির ঈশ্বর হইতে কোন পৃথক বাস্তব সতত এবং প্রকাশ নাই! 
কিন্তু এই অপরাশক্কি ঈশ্বরের অধীন বলিয়া! এবং নিজের কোন স্বাতন্তয না 
থাকায় ইহা ঈশ্বরের সহিত সম্পূর্ণ অভেদ হইতে পারে না। এই ক্ষ্রা- 
শক্তি ঈশ্বর হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নও নয় এবং সম্পূর্ণ অভিন্থও নয়, কিংবা 
ভিন্নাভিন্নও নয়। এই অপরাশক্তি বা অবিষ্ঠা সন্বরজন্তমোগ্ুণময়ী । এই 
তিনটা গুণ পরস্পর পরম্পরকে ছণভিয়া থাকিতে পারে না, কিন্তু এই 
গুধত্রয়ের মধ্যে অবিরত বিবাদ লাগিয়া আছে। একটী গুণ অপর ছুই 
গুণকে অভিভূত করিয়া প্রধান হইতে ইঙ্ছা করে। কখন তমোগুণ 
প্রধান হইয়া সত্ব ও রজোগুণকে পরাজিত করে, কখন রজোগুণ প্রবল : 
হইয়া সত্ব ও'তমোগুণকে পরাভূত করে, কখন বা সন্ধগুণ প্রধান হয় . 


ঈশোপনিষৎ ৪১ 


রজত্তমোগ্তণকে অভিভূত করিয়া দেয় । আমাদের স্বুল শরীর তমঃগ্রধান 
প্রাণময় শরীর রজ:প্রধান, মনোময় শরীর সবপ্রধান। আমাদের 
জানেন্দ্রিয় এবং মন-বুদ্ধি-চিত্ত-অহংকার অবিষ্ভার কাধ্য হইলেও উহার! 
সন্বপ্রধান বলিয়া বিশেষরূপে চৈতন্তময় হয় এবং তমোগুণকে অর্থাৎ রূপ 
রস গন্ধ স্পর্শশবব এবং স্থ দেহকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়] পঞ্চচ্ঞানেন্ররিয 
এবং মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার লইয়া সত্বপ্রধান মনোময় শরীর; এই 
শরীরে চৈতন্যময় সন্বপ্রধান অহংকার হইতেছে প্রধান; কারণ এই 
অহংকারই কর্তা ভোক্তা হইয়া অপরগুলির উপর প্ররতুত্ব করে। পূর্ব্বেই 
উল্ত হইয়াছে যে সন্ত রঙ্গ: ও তমোগুণের মধ্যে পরম্পর পরস্পরকে 
অভিভব করিবার একটা স্বাভাবিক প্রেরণা আছে । সেই জন্ত অহংকার 
সন্ধগ্রধান হইলেও কথন রজোগুণঃ কথন তমোগ্ুণ আসিয়া ইহাকে 
অভিভূত করিয়া ফেলে। রজন্তমোগুণকে সর্বদা অভিভূত রাখিয়া 
সন্থপ্রধান অহংকারের সত্বগুণ্ক বদ্ধিত করিয়া তোলাই হইতেছে সাধনা । 
সন্গুণের কাধ্য দ্বারাই সত্বগুণ বদ্ধিত হয়। সন্বগুণের কাধ্য হইতেছে, 
শ্ত্যানিত্য বন্ত 'বিবেকঃ অহিক ও পারলৌকিক ভোগে বিরক্তি, 
ইক্িয়সংবমঃ চিন্তকে অবিরত চৈতত্তন্বরূপ উস্বরে সমাহিত করিয়া 
রাখিতে পুনঃ পুনঃ প্রযন্্ শ্রদ্ধা এবং চৈতন্তম্বরূপে সর্বদা স্থিতি লাভ 
করিবার ্কাস্তিক আগ্রহ, শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত ঈশ্বরের ধ্যান। উক্ত 
উপায় দ্বারা অহংকার হইতে রাজন তামসভাব-সমূহ সম্পূর্ণন্পে বিদুরিত 
করিতে পারা যা্। যখন অহংকার বিশুদ্ধ সব্ব হয় তখন পরমানন্দরূপ 
ঈশ্বরের"সাক্ষাৎকার হয় । খধি সেই জন্ত বলিতেছেন-_ 


অন্ধং তমঃ প্রবিশস্তি যেহবিদ্যামুপানতে। 
ততো ভূয় ইব তে তমো৷ য উ বিদ্তায়াং রতাঃ ॥৯॥ 
€ষে (যে ভোগাসক্ত অবিবেকী মনুম্ুগণ অথবা শমদমাদি গুণসম্পন্ নিষকাম 


৪২ ৃ ঈশোপনিষৎ 


ঈশ্বরোপাসকগণ ) অবিদ্ভাম্‌ (সকাম এবং নিষ্কামভাবে কণ্্ম ও উপাসনা ) 
উপাসতে ( অনুষ্ঠান করেন) অন্ধং তম: (ঘোর অন্ধকার অর্থাৎ অহংকার ও, 
মমত্বাভিমানরূপ অজ্ঞানকে ) প্রবিশস্তি (প্রাপ্ত হইয়া থাকেন) ততঃ 
(তাহা হইতে) ভূয় ইব (নিশ্চয়ই অধিকতর অজ্জানকে প্রাপ্ত হইয়া 
থাকেন) ঘউ (ধাহারা কেবল; বিষ্তায়াং (বি্ভাতে) রতাঃ ( রত 
থাঁকেন ) ॥৯॥ 

যে আবিবেকী মন্স্ুগণ ভোগাসক্ত হইয়া সকামভাবে কর্মের অনুষ্টান 
করেন তাহারা অহংকার ও মমত্বাভিমানরূপ অজ্ঞানকে প্রাপ্ত হন। 
আবার ধাহারা কম্মপরিত্যাগ করিয়া কেবল বিদ্ভাতে রত থাকেন তাহারা 
উহা হইতে অধিকতর অজ্ঞানে প্রবেশ করেন ॥৯] 

বিদ্যা এবং অবিগ্ভা উভয়ের নিন্দা করাঁয়, উভয়ের যে কোন ফল নাই 
তাহা নহে। এই জন্ত খষি উভয়ের পৃথক পৃথক ফল নির্দেশ করিতেছেন-_ 


অন্যদৈবাহুবি্ঘ্যয়া_ 
অন্যদাহুরবিদ্গায়া | 

ইতি শুশ্রন্ম ধীরাণাং 

যে নস্তদ্বিচ চক্ষিরে ॥১০॥ 


বিদ্যয়া (বিগ্যা দ্বারা) অন্তাত্এব (সম্পূর্ণ ভিন্নফল প্রাপ্ত হওয়া যায়) 
আঃ ( তন্ববিদ্গণ এইবপ বলিয়া থাকেন ), অবিগ্যয়া ( খবিদ্যার দ্বারা ) 
অন্যৎ আহ ( ভিন্নফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তত্ববিদ্গণ এইরূপ বলিয়া থাকেন) 
ইত্তি ধীরাণাং ( এই তত্ব আমর! ধীর ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে ) 
গুশ্রম (শ্রবণ করিয়াছি ) যেনঃ তৎ বিচচক্ষিরে (ধীহারা আমাদিগকে 
এ তব উপদেশ করিয়াছেন ) ॥১০॥ ্ 

যে ধীমান বেদবিদ্গণ আমাদিগকে বিদ্যা ও অবিষ্া সন্বন্ধে উপদেশ . 


ঈশোপনিফৎ ৪৩ 


প্রদান করিয়াছেন ভ্াহাদের নিকট হইতে আমরা শ্রবণ করিয়াছি কে 
বিদ্বার ফল পৃথক এবং অবিদ্যার ফল পৃথক 1১০॥ 


বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যন্তছেদোভয়ংদহ | 
অবিায়া সৃত্যুং তীর্থ বিছ্বায়াস্থতমন্খুতে ॥১১॥ 


যঃ (বিবেক বৈরাগ্যবান শমদমাদিগুণ সম্পন্্ যে মুমুক্ষু ) বিদ্যাংচ 
অবিদ্যাংচ (ক্রহ্ববিদ্যা এবং কর্মতত্ব ও উপাসনা তত্বকে ), বেদ (জীনেন) 
অবিদ্ধায়া ( তিনি নিষ্ধাম কর্ম এবং অভেদে ঈশ্বরোপাসনার দ্বারা ) মৃত্যুং 
$ জম্মমরণকে ) তীত্ব? ( অতিক্রম করিয়া ) বিদ্যায়! : ব্র্মবিষ্তার দ্বারা ) 
অমৃতং । পরমানন্দ ) অশ্নুতে (লাভ করেন )॥১১। 

বিবেকবৈরাগ্যবান শমদমাদিগুণসম্পন্ন যে মুসুক্ু ব্রহ্মবিদ্যা এবং কর্মতত্ব 
এবং উপাসনাতৰ জানেন, দ্তিনি নিফামভাবে অভেদে ঈশ্বরোপাসনার 
দ্বারা ঈশ্বরের সাক্ষাৎকাঁর লাভ করিবার পর দেশকাল জন্মমৃত্যু অতিক্রম 
করিয়া ত্রহ্মবিদ্যার দ্বারা পরমানন্দ লাভ করেন ॥১১। 


অন্ধং তমঃ প্রবিশস্তি যেইসম্তৃতিযুপাসতে। 
ততো ভূয় ইব তে তমোয় উ সম্ভৃত্যাংরতাঃ ॥১১। 


যে(ষে অজ্ঞ অবিবেকিগণ ) অসম্ভৃতিম্‌ ( জড় প্ররুতিকে ) উপাসতে 
(উপাক্সন করেন ) অন্ধংতমঃ (অহং মমাভিমানরূপ ঘোর অন্ধকারময় 
সংসারে ) প্রবিশত্তি ( তাহারা প্রবেশ করেন ) উ (কিন্তু) যে (যাহান্ষা ) 
সভূত্যাং ( সর্বেস্বধ্যসম্পর; সর্বজ্ঞ, সর্বববিদ্‌ সর্বশক্তিমান ঈশ্বরে ) 
রাঃ (রত থাকেন অর্থাৎ কেবল মুখে ঈশ্বর সাঁকার কিংবা নিরাকার, 
সগুণ কিংবা নিপুণ, তিনি জগতের নিমিত্ত কারণ বা উপদদাঁন কারণ» 


৪৪ ঈশোপনিষৎ 


কিংব! অভেদ নিমিত্ত উপাদান বিবর্তকারণ, ঈশ্বর হইতে জীব ও জগতের 
পৃথক বাম্তব সত্তা আছে কিনা--এইরূপে কেবলপ মুখে তর্ক করেন অথচ 
নিফামভাবে তীহার উপাসনা করেন না) তে ( তাহার! ) ততঃ ( সেই জড় 
প্রকৃতির উপাসকদ্দিগের অপেক্ষা) ভূয়: ( পাণ্ডিত্যাভিমানহেতু অধিকতর) 
তম: (অহতমমাভিমানরূপ ঘোর অজ্ঞানময় সংসারগতি প্রাপ্ত হন )1১২॥ 

যে অজ্ঞ অবিবেকিগণ--জড় প্রকৃতিকে উপাসনা করেন তাহারা--অহং 
মমাভিমানরূপ ঘোর অন্ধকারময় সংসারে প্রবেশ করেন। কিন্তু হাহারা 
সবৈশ্বধধ্যসম্পন্ন, সর্বজ্ঞ, সর্বববিদ্‌ সর্বশক্তিমান, ঈশ্বরে কেবল মুখে 
রত থাকেন অর্থাৎ ঈশ্বর সাকার কিংবা নিরাকার, সগ্তণ কিংবা নিশুণঃ 
তিনি জগতের নিমিভ্ত কারণ কিংবা উপাদান কারণ, কিংবা অভেদ 
নিমিত্ত উপাদান বিবর্তকরণ, ঈশ্বর হইতে জীব জগতের পৃথক বাস্তব /সা 
আছে কিনা এইরূপে কেবল মুখে মুখে তর্কতে রত থাকেন কিন্ত 
নিষ্কামভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করেন না, ভারা সেই জড়-প্ররৃতির 
উপাসকদিগের অপেক্ষা পাপ্তিতাভিমানহেতু অধিকতর অহংমমাভিমানরূপ 
ঘোর অজ্ঞানময় সংসারগতি প্রাপ্ত হন ॥১২।॥ 


অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাৎ অন্দাহ্রসন্তবাৎ। 
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তঘ্বিচচক্ষিরে ॥১৩|॥ 


আহুঃ (তন্ববিদ্গণ বলেন) সম্ভবাৎ (নিষ্ষামভাবে ঈশ্বরোপসনার ) 
অন্তৎ (ফল পৃথক্‌ ) অস্ভবাৎ ( প্রকুতি_উপাসনার ) অন্ত (ফল পৃথক্‌) 
ইর্তি (এইরূপ উপদেশ) বীরাণাঃ ( ব্দবিদ্গণের নিকট হইতে) 
সশ্রম; ( আমরা শ্রবণ করিয়াছি ) যে (ধীহারা ) নঃ (আমাদিগকে ) 
তৎ (নিষ্কামভাবে ঈশ্বরোপাসলা এবং জড় প্রকৃতির উপাসনার তস্ব) 
বিচচক্ষিরে (বিশেষরূপে উপদেশ করিয়াছেন )। 


ঈশোপনিষত রী ৪৫ 


: * তন্ববিদ্গণ বলেন নিষ্কামভাবে ঈশ্বরোপালনার ফল পৃথক এবং জড়- 
'উপাসনার ফল পৃথক এইরূপ উপদেশ বেদ্বিদ্গণের নিকট হইতে 
আমরা শ্রবণ করিয়াছি । তাহারা আমাদিগকে নিষকামভাবে ঈশ্বরোপাসনা 
এবং জড় প্রকৃতির উপাসনার তত্ব বিশ্যেরূপে উপদেশ করিয়াছেন ॥১৩। 


সন্তৃতিঞ্চ বিনাশঞ্চ যস্তদ্বেদোতয়ং সহ। 
বিনাশেন স্ৃত্যুং তত্ব সম্ভৃত্যাইস্বতমন্তে ॥১৪। 


ষঃ ( ষে উপাসক ) সম্ভৃতিষ্। (নিফামভাবে সমগ্র পরশ্বধ্যসম্পন্ন ঈশ্বরের 
উপাসনাতত্ব এবং ) বিনাশঞ্চ ( জড়-প্রকৃতির উপাসনাতৰ ) তৎ উভয়ং 
€ ত্র ছুইতত্ব মিলিততাবে ) বেদ (উপাসনা করেন) বিনাশেন (সেই 
উপাসক প্রকৃতির উপাসনা দ্বারা অর্থাৎ নিষ্কীমভাবে জনহিতকর কার্যের 
দ্বারা চিত্তশুদ্ধ করিয়া) মৃত্যুত্তীত্ব? ( অহং মমাভিমানরপ মৃত্যুকে অর্থাৎ, 
ব্ষ্টি দেহাত্মাভিমান জনিত ভোগীসক্তিরূপ মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া) 
সত্য ( নিষধামতা'বে ঈশ্বরোপাসন। দ্বারা ) অমৃতং (পরমানন্দ ) অশ্ন তে 
(প্রাপ্ত হন) | যে উপাসক লমগ্র এশ্ব্যসম্পন্ন ঈশ্বরের নিফাম 
উপাসন!তত্ব এবং প্রকৃতির উপাসনাতত্ব এই উভয়কে মিলিতভাবে 
উপাসনা করেন, সেই উপাসক প্রকৃতির উপাসনা দ্বারা অর্থাৎ নিষ্ধামভাবে 
জনহিতকর কার্য্ের দ্বারা চিত্তশুত্ধ করিয়া মহংমমান্ডিমানরূপ মৃত্যুকে 
অর্থাৎ ব্যাষ্টি দেহাআ্মাভিমানজনিত ভোগাসক্তিরূপ মৃত্যুকে অতিক্রম 
করিয়া নিফামভাবে ঈশ্বরোপাসনার দ্বারা পরমানন্দ প্রাপ্ত হন ॥১৪1 


হিরগ্য়েন পান্রেণ সত্যস্তাপিহিতং মুখম,। 
তৎত্বম, পৃষন্‌ অপারৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে ॥১৫। 
প্ষন্‌। হে নিখিল জগতের পালনকর্তা জগদীশ্বর ) সত্যস্ট (বাধরহিত 


৪৬; ঈশোপনিষৎ 


নিরপেক্ষ সত্য স্বরূপ সচ্চিদানন্দ তোমার) মুখং (প্রাপ্তির দ্বার 
. ছিরগ্য়েন (স্বকর্বিৎ উজ্জল ও লোভনীয় হূর্ধ্যচন্ত্র তারকা সমুজ্ঞন, 
সত্যব প্রতীয়মান এই জগতকূপ ) পাত্রেণ (পাত্রের দ্বারা অর্থাং 
মনোমুগ্ধকর নামরূপাত্বক জগতবূপ পাত্রের দ্বারা । অপিহিতং ( আবরিত 
আছে) । সত্যধর্মায় (সত্যধর্মী যে আমি সেই আমার নিথিত্ত, অর্থাৎ 
সত্য স্বরূপ একমাত্র তোমারই সাক্ষাৎকার করিতে দৃঢ়সংকল্প আমার ) 
ৃষ্টয়ে। ঈশ্বর সাক্ষীৎকাররূপ অপরোক্ষা্ভূতির জন্ত ) তৎ ( সেই সতাবৎ 
প্রতীয়মান নামরূপাত্মক আবরণকে ) অপাবুণু ( সম্পূর্ণরূপে অপসারিত 
কর বাহাতে আমি নামরূপকে না দেখিয়া কেবল তোমাকেই অস্করে 
বাহিরে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে পারি ) ॥১৫। 

হে নিখিল জগতের পালনকর্তা জগদীশ্বর, বাধরহিত নিরপেক্ষ সত্য- 
স্বরূপ সচ্চিদানন্দ তোমার প্রাপ্তির দ্বার, স্বর্ণবৎ উজ্জল ও লোভনীয় 
কুষ্যচন্ত্র তারকা সমুজ্জল সত্যবৎ প্রতীয়মান এই জগত্রূপ পাত্রের দ্বারা 
অর্থাৎ মনোমুগ্ধকর নাম-রূপাত্মক জগতরূগ আবরণ বা পাত্রের দ্বার! 
আবৃত' আছে। সত্যধ্মী যে আমি সেই আমার নিমিন্ত অর্থাৎ 
নিরপেক্ষ সত্যন্বরূপ সচ্চিদানন্দ একমাত্র তোমারই সাক্ষাৎকার করিতে 
দুঢ় সংকল্প আমার ঈশ্বরসাক্ষাৎকাররূপ অপরোক্ষাম্নভৃতির জঙ্ক গেই 
সত্যবৎ প্রতীয়মান নামরূপাত্মক জগতরূপ আবরণকে তুমি সম্পূর্ণরূপে 
অপসারিত কর বাহাতে আমি নামরূপকে না দেখিয়া,কেবল তোমাকেই 
অন্তরে বাহিরে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে পারি ॥১৫॥ 


পৃষন্‌ একর্ষে, যম, সূর্ধ্য প্রাজাপত্য ব্যহ রশ্মীন সমূহ। 
তেজে। য তে রূপং কল্যাণতমং তৎ তে পশ্যামি 
যোহ্সাবসে পুরুষঃ সোহহমন্মি__ ॥১৬। 


ঈশোপনিষদ্থ ৭ 


প্ষন্‌ (হে পালক ), একর্ে (হে একমাত্র সর্ধজ্ঞ। সর্ধবিদ) যম 
( সকলের নিয়ামক অন্তর্ামী পুরুষ ), হু্্য (তরবিদ্প্রাধিত জগৎ্প্রকাশক) 
প্রাজাপত্য ( পুরুষরূপ প্রজাপতির নির্মল চিত্তে অভিব্যক্ত ), রশ্মীন্‌ 
(স্বপ্রকাশ চৈতন্থম্বূপ তোমার প্রকাশে প্রকাশময় রশ্মীসদৃশ বহুনাম 
বুরূপ 1১ ব্য ( উপসংঘতকর ) সমূহ (তোমার চৈতত্স্বরূপে প্রলীন 
করিয়া দাও বাহাঁতে ) তেজ; (হে স্বপ্রকাশ সচ্চিৎ আননন্বরূপ 
পরমেশ্বর ) তে ( তোষার ), ঘৎ । বেদপ্রসিদ্ধ যে )১ কূপং (স্বয়ং জ্যোতিঃ 
স্বরূপ ) কল্যাণতমম্‌ (পরম নিশ্রেয়স: পরনানন্দাস্মন্ূপ), তে (তোমার ) 
ততৎ (সেই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ )+ পশ্ঠামি (সাক্ষাৎ করিব) যঃ 
( বেদপ্রসিদ্ধ যে নিরতিশয় আননস্থরূপ) অসৌ ( সেই নির্ধিবিশেষ, নিধর্সক, 
নিরুপাধিকঃ ) অসৌপুরুষ; ( এবং সেই সোপাধিক সর্বজ্ঞ সর্বববিৎ 
সর্ধশক্তিমান্‌ ঈশ্বররূপ যিনি এপ্রতিনামে, প্রতিরূপে রূপায়িত লীলায়িত 
হইয়াও সতত সর্বনর স্বীয় পূর্ণরূপে বিরাজমান ) সঃ ( সেই পরমানন্স্বরূপ 
পরমাত্মা ) অহম্‌ স্মি (আমিই, সেই পরমানন্দই প্রকৃত আমি) সুতরাং 
যতক্ষণ না আমি আমার প্রকতম্বক্ূপ পরমীনন্দে স্থিতি লাত করিতে 
পারি ততক্ষণ আমি তৃপ্ত হইতে পারিতেছি না; সেই জন্ত অহংকার 
অভিমান পরিত্যাগ করিয়া অতেদে ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছি )। 

হে নিখিল জগতের পালক, সর্ববজ্ঞঃ সর্ধববিদ সকলের অন্তর্যামী 
পুরুষ; ছে তনুবিদ্গণেরও প্রার্থনীয় জগৎ প্রকাশক, সাধকের 
নির্লিতে অভিব্ক্ত স্বপ্রকাশ আননস্বরূপ পরমেশ্বর, তোমার প্রকাশে" 
প্রকাশময় রঙ্মীসদৃশ বনাম, বহুরূপ-সমূহকে উপসংহ্ধত কর; তৌসার 
চৈতন্তম্বরূপে উহাদিগকে সম্পূর্ণ বিলীন কর যাহাতে হে স্বপ্রকাশ সচ্চিৎ 
আনন্বস্বরূপ পরমেশ্বর তোমার বেদ প্রসিদ্ধ যে স্বয়ং জ্যোতিংস্বরূপ 
পরম নিশ্রেয়সঃ পরমানন্দাত্মূপ সেই সঙ্িদানন্দরূপ সমুক্ষাৎ করিতে 
' পারি। বেদ-প্রসিদ্ধ যে নিরতিশয় আননস্থরূপ সেই নির্ধিবণেষ নিধর্মক+ 


৪৮ বীশোপনিষৎ 


নিরুপাধিক এবং সেই সর্ধজ্ঞ, সর্বশক্তিমান সর্বববিৎ সোপাধিক ঈশ্বরবূপ 
যিনি প্রতিষ্কমে গ্রতিরূণে র্বপায়িত, লীলায়িত হইয়াও সতত সর্বত্র স্বীয় 
পূর্ণস্বভাব সচ্ছিদানন্দরূপে বিরাজমান দেই পরমানন্স্বপ পরমাম্মা 
আমিই, সেই পরমানন্দই আমার প্ররুতন্বরূপ, উহ্াই প্ররকত আমি। 
স্থতরাং যতক্ষণ না আমি আমার প্ররৃতস্বূপ পরমানন্দে স্থিতিলাভ 
করিতে পারিতেছি ততক্ষণ আমি তৃপ্ত হইতে পারিতেছিনা ) সেইজন্য 
অহংকার অভিমান পরিত্যাগ করিয়া অভেদে ঈশ্বরোপাসন। 
করিতেছি । ॥১৬ 


বায়ুরনিলং অস্থতমথেদং তস্মান্তং শরীরম.। 
ও ক্রুতো ম্মর কৃতং ম্মর ক্রতোম্মর কৃতংম্মর ॥১৭॥ 


বায়ুঃ (অভেগে ঈশ্বরোপাসনাহেতু আমার অন্ভব হইতেছে যে আমার 
প্রাণ পূর্বের যাহাকে খণ্ড বলিয়া, শরীর দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বলিয়া বোধ 
হইত উহা পরিচ্ছিন্ন নয়, “উহা ) অনিলং (বিশ্বপ্রীণ, যে প্রাণ চরাচর 
বিশ্বকে সন্ত্ীবিত করিয়৷ রাখিয়াছে ) অথ (পূর্বোক্ত অনুভূতির অনন্তর 
আমার স্থল শরীরের জ্ঞানও বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে) ইদং ম্াস্তং 
শরীরং ( এই ভম্মা্ত সুদ শরীর আর স্থ,ল শরীর নাই, তম্ম হইয়া যাওয়াই 
যাহার শেষ পরিণতি পূর্বের ভাঁবিতাম এখন দেখিতেছি এই ভক্মান্ত শরীর), 
. অমৃতং (পরমানন্দ পরমেশ্বরই, কারণ আমি অন্তরে বাহিরে, অধ: উর্ঘধ 
 স্মতিত সর্বত্র আনন্দই অনুভব করিতেছি আমার দৃষ্টিতে উপলব্ধি হইতেছে 
“আননবূপং অমৃতং যৎ বিভাতি, যাহা কিছু প্রতিভাত হইতেছে 
সবই আনন্দ সবই অমৃত, সুতরাং আমার শরীরও অমৃত হইয়া গিয়াছে) 
ক্রতো (হেত্রঙ্কপ বিকল্লাম্মক মন) ও স্মর (ওষ্কারের প্রতিপাদ্য সেই 
নির্বিশেষ পরমানন্দ এবং সবিশেষ সর্বজ্ঞ সর্ববিদ্‌ ঈশ্বরকে একাগ্র 


ঈশোপনিষ রঃ ৪৯ 


হইয়া মনন কর) ক্রতো (হে মন) কৃতং স্মর ( যৎ কৃতকং তৎ 
অনিত্যং যাহ! কাধ্য তাহাই অনিত্য জগৎ ও একটি কাধ্য $ সুতরাং 
জগৎও অনিত্য, সুতরাং অনিতা এ্রহিক ও পাঁরলৌকিক সর্ধবিধ 
নামরূপাজ্ক ভোগ্য পদার্থ অনিত্য ইহাও স্মরণ কর, শ্মরণ করিয়া নিত্য 
বস্ত পরমেস্বরের মনন কর) অভেদে ঈশ্বরোপাঁসন! হেতু আমার অন্গৃভব 
হইতেছে যে আমার প্রীগ পূর্বে যাহীকে খণ্ড বলিয়া, শরীর দ্বারা 
পরিচ্ছিন্ন বলিয়া বোঁধ হইত, উহা পরিচ্ছন্ন নয়, উহা বিশ্বপ্রাণ, বে প্রাণ 
চরাচর বিশ্বকে স্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে, পূর্বোক্ত অনুভূতির অনন্তর 
আমার স্থল শরীরের জ্ঞানও বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে, এই ভ্মান্তে স্থ'ল 
শরীর আর স্থল শরীর বলিয়া বোধ হইতেছে না) ভম্ম হইয়া বাওয়াই 
যাহার শেষ পরিণতি পূর্বের ভাবিতাম এখন দেখিতেছি এই ভম্মান্ত শরীর 
পরমানন্দ পরমেশ্বরই কারণ আমি অন্তরে বাহিরে অধঃ উদ্ধ সতত 
সর্ধত্র আনন্দই অনুভব করিতেছি, আমার দৃষ্টিতে উপলব্ধি হইতেছে 
“আনন্দরূপং অনৃতং যৎ বিভাতি।” যাহা কিছু প্রতিভাত হইতেছে 
সবই আনন্দ, সবই অমৃত; সুতরাং আমার শরীর অমৃত হইয়া গিয়াছে ; 
হে সঙ্ক বিকল্পাত্বক মন ওগ্কারের প্রতিপাদ্য সেই নির্ধিশেষ পরমানন্দ 
এবং সবিশেষ সর্বজ্ঞ সর্ব্দ্‌ ঈশ্বরের একাগ্র হইয়া মনন কর; কারণ 
ভূমি স্মরণ করিয়া দেখ, “ঘৎ কৃতকং তত অনিত্যং” যাহা কৃত অর্থাৎ 
কাঁধ্য তাহ অনিত্য; জগৎও একটি কাধ্য স্তরাং জগৎ অনিত্য 
স্থৃতরাং এহিক ও পাঁরলৌকিক সর্ববিধ নামরপাত্বক ভোগ্য পদার্থ 
অনিত্য ইহা স্মরণ কর; ম্মরণ করিয়া নিত্যবস্ত পরমেশ্বরের মনন কর ॥৯৭। 

অন্তরে বাছিরে সতত আননন্বরূপ ঈশ্বরকে উপলদ্ধি এবং জগতের 
অনিত্যত্ব, মিথ্যাত্ব নিশ্চয় হইবাঁর পর যতক্ষণ ন| বাঁধরহিতভাবে আননা- 


স্বরূপ ঈশ্বরের অশ্ভৃতি সুদৃঢ় হয়, ভতক্ষণ এই অনুভূতির বাঁধা ৰা প্রতিবন্ধ 


". সমুহ যাহাতে সম্পূর্ণরূপে দুরীভূত হইয়া যায় সেইজন্ত ঈশ্বরের সমীপে 


৮ 


€ত র্‌ ঈশোপনিষৎ 


প্রার্থনা করা প্রয়োজন ! কি প্রকারে প্রার্থনা করিতে হইবে তাহাই 
খষি উপদেশ দিতেছেন-- 


অগ্নে নয় স্থুপথা রায়ে অন্মান্‌ 
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান? 
যুযোধ্যম্মজ্জ,হুরাণমেনো 

ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম ॥১৮॥ 


অগ্নে (হে পরমেশ্বর ) দেব (স্বপ্রকাশ সচ্চিদানন্দ ) বিশ্বানি ( নিখিল ) 
বহুনানি (আমাদের কর্ম ও উপাসনা তোমাতেই অর্পিত ইহা) বিদ্বান্‌ 
( জানিয়া ) অন্মান্‌ ( আমাদিগকে ) রায়ে (ভবসাগরের একমাত্র রদ্ধ 
তোমাকে পাইবার নিমিন্ত ) স্ুপথা (থে পথ তোমার নিকট গিয়াছে 
সেই স্থন্দর পথে ) নয় ( পরিচালিত কর ) অন্মৎ (আমাদিগের হইতে) 
জুহরাণম্‌ (কুটিল ও আমাদের সাধন পথের প্রতিকূল ) এন: ( পাপ 
সমূহ ) যুষোধি ( বিদুরিত কর ) তে ( তোমাকে ) ভূযিষ্টাং ( পুনঃ পুনঃ 
বু ॥ নম উক্ভিং ( নমস্কার ) বিধেম ( করিতেছি )। 

হে স্বপ্রকাশ সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বর আমাদের নিখিল কর্ম ও পানা 
যে তোমাতেই অর্পিত ইছা৷ জানিয়া তুমি আমাদিগকে গবসাগরের 
একমাত্র রত্ব তোমাকে পাইবার নিমিত্ত যে পথ তোমার নিকট গিয়াছে 
সেই নুন্দর পথে আমাদিগকে পরিচালিত কর। যে আধ্যাঞ্িক, 
আধিভৌতিক, আধিদৈবিক কুটিল পাপসমূহ আমাদের সাধন পথের 
প্রতিকুল সেই বাধাসমূহ আমাদিগের হইতে দূরীভূত কর। তোমাকে 
পুনঃ পুনঃ বু নমস্কার করিতেছি। এই মঙ্টী খণ্থেদ সংহিতাঁর প্রথম 
মগুলের অগস্তযঞ্ষি দৃষ্ট ১৮৭ সুক্ত 1১৮] দর ॥ 


পরিশি্উ 


উপনিষৎ রহস্য বিষ্যা বা ব্রহধবিষ্া। পূর্বের গুরুপরম্পরা ক্রমে এই বিষ্কা 
উপদিষ্ট হইত। গুরু শিষ্ের যোগ্যতা অগ্চসারে এই বিষ্তা উপদেশ 
করিতেন। সাধন চতুষ্ট্রসম্পন্প না হইলে ব্রন্ধবিষ্তার উপদেশ প্রদত 
ভইতনা। যাহারা পূর্বজন্ে নিষ্ধাম কর্ম ও ঈশ্বরোপাসনা করিয়া নির্শল 
চিন্ত হইয়া এই জন্মে সদ্বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং ব্রন্ষচ্য্য পালন 
পূর্বক সংসারে বীতম্পৃহ হইয়াছেন তাহারা ব্হ্ধবিষ্ঠার উত্তম অধিকারী । 
তাহারা গুরুসমীপে উপস্তিত হইয়া সঙ্লাস গ্রহণ পূর্ববক আত্মন্থরূপাগ্সন্ধানে 
অভিলাধী। এইরূপ তাক্তৈষণ ব্রন্ধবিদ্ভার উত্তম অধিকারী মুমুক্ষকে গুরু 
কেবল আত্মস্বরূপের উপদেশ প্রদান করেন এবং প্রথম হইতেই যাহাতে 
শিগ্বের দৃষ্টি কেবল চৈতন্বস্বরূপ আত্মাতেই নিবদ্ধ থাকে সেই বিষে 
প্রয্ধ করেন। কিন্তু ধীহাদের চি শীস্তবিহিত নিষ্কাম কর্দ এবং 
ঈশ্বরোপাসনা দ্বারা সম্পূর্ণ নির্ল হয় নাই, সংসারে অত্যন্ত আসক্তও 
নহে আবার প্রহিক পাঁরপৌকিক ভোগবাসনা পরিত্যাগ পূর্বক কেবল 
বরূপান্ঠসন্ধানে তৎপর হইয়া উঠেন নাই সেই মধ্যম অধিকারীদিগকে 
গুরু একই মন্ত্র অন্তভীবে ব্যাথ্যা করিয়া শিশ্তগণকে ঈশ্বরোপামনা ও 
শাস্্রবিহিত নিষ্কাম কর্মে নিযুক্ত করিয়া তাহাদের চিত্ত নির্মল এবং বৈরাগ্য 
পৃত করিয়া তুলিতে প্রবন্ধ করেন। যাহাদের আদৌ বৈরাগ্য হয় নাই 
যাছারা ভোগীস্ত, কেবল ট্রহিক ও গারলৌকিক উষ্ধযপ্রাপ্তির দিকে 
পৃষ্টি সেই অবিবেকী ভোগাসক্ত গৃহস্থগণকেও শ্রুতি পরিত্যাগ করেন 
* নাই ।,২গুরু সেই একই বোমন্জ সকাঁম গৃহস্থগণের উপযোগী করিয়া 
ব্যাথা! করেন এবং স্তাহার্দিগকে শাস্ত্রীয় বিছিত কর্ণে নিধুঁ্ত করিয়া 


এ 


৫২. ঈশোগনিষং 


স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া অনর্থপ্ণ কর্ণ হইতে বিরত করিয়া 
তাহাদিগের কৃশ্যাণসাধনে প্রবৃত্ত হল। বিভি্ন আচার্যোর একই বেদ+ 
মন্ত্র বিভিধযাধ্া উত্তর দৃষ্টিকোণ নইয়! অধায়ন করিলে গাঠকের 
চিত্তে কোন গ্রকার সংশয় হইবে না। ভগবান্‌ ভাষাকার আলোচা 
উপনিষদের প্রথম মঙ উত্তম অধিকারী সঙ্গীর জঙ্ট এবং দ্বিতীয় মনত 
কর্মাদ্ত ভোগ প্রবণ গৃহসথগণের জ্ নিরদি্ট করিয়া বাখ্যা করিয়াছেন 
আত্মজ্ঞান কতৃত্ব'ও ভোত্ৃত্ব বুদ্ধির বিরোধী বলিয়া, উহার মহিত কর্মের 
সহমুঙগর কিছুতেই হইতে পারে না। উপনিষং প্রধানত: আতবকাম 
ক্র গ্রতি উপরি হয বলিয়া উত্তর অধিকারীকেই লক্ষা করিয়া গ্রথম 
নত ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 

নি্াম ভাবে শান্বিছিত কর্মের অনুষ্ঠান এবং ঈশ্বরোগামনা বাতীত 
কোন গ্রকারেই আজতর উপলব হয়না বিয়া ধষি ঈশোগনিমদের 
উপন্রমে ও উপদংারে সাধনের প্রতি শিলের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আবকার্ণ 
করিয়াছেন, যাহাতে শিপ সাধন ভাগ করিয়া কেবল বাচার 
নাহ্য়। 


ও তৎ সৎ ত্রহ্ধণে নমঃ 


অথ সামবেদীয়। কেনোপনিবৎ ॥ 


কেনোপনিষৎ সামবেদীয় তলবকার ব্রাঙ্গণের নবম অধ্যায় হইতে 
আরগু হইয়াছে। প্রথম আট অধ্যায়ে শান্্রবিহিত কম্ম ও উপাসনা 
উপপিষ্ট হইয়াছে । সকাম ও নিষফীমভেদে কর্ম ও উপাসনা ছুই প্রকার। 
সকাম কর্খ ও উপাসনা আবার দেবতা-বিজ্ঞান সমুচ্চিত কর্ম ও কেবল কর্ণ 
এই ছুই প্রকারে বিভক্ত । বিবেক-বিচারহীন অশাস্্ীয় কর্ম ও স্বাভাবিক 
কর্ম নামে অবিহিত হইয়া থাকে। শাস্ত্রবিহিত দেবতা বিজ্ঞান সমুচিত 
সকাম কর্ম ও উপাসনা দ্বার দেবলোক লাভ হয়। শীস্বিহিত কেবল 
বর্মদ্বারা পিতৃলোক প্রাপ্তি এবং অশীস্ত্রীয় স্বাভাবিক কর্মদ্বারা “জায়ন্থ 
জিয়স্থ” রূপ ক্ষুদ্র ল্ষীট পতঙ্গাদি যৌনি প্রাপ্তি ঘটে। নিষ্ধীম কর্ণ ও 
উপাসনা ছারা ধাহাদের চিত্ত নির্মল হইয়াছে তাহাদের চিত্তে বিমল 
বৈরাঁগোর উদয় হওয়া হেতু ব্হ্মলৌকেও তুচ্ছবুদ্ধি হইয়া থাকে। তাহারা 
যে বস্তু স্বভাবতঃ উৎপত্তি বিনাশহীন, অজর, অমর, অভয় সেই নিত্য শুদ্ধ 
বদ্ধ মুক্ত আত্মতৰ জানিতে অভিলাধী হন। এইরূপ বিবেক বৈরাগ্যাবান্‌ 
শমদমাদি গুণসম্পৃন্ন কেবলমাত্র আত্মতন্ব জানিতে অভিলাষী মুমুক্ষই 
উপনিষৎ, বা ব্র্বিষ্ঠা শ্রবণের অধিকারী। নিষ্ধামতাবে পরমেশ্বরের 
উপাসনা ব্যতীত উপনিষৎ ঝা ব্রহ্ববিষ্ঠা শ্রবণের যোগ্যতালাভ করা যাপন 
না। জব উপনিষদে আমমৈকত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে । এই আত্মৈকত্ব সাক্ষাৎ 
উপলব্ধি করিতে হইলে চিত্তকে নির্নল করিতে হইবে। শ্রুতি পুন; পুনঃ 
» “পরীক্ষ্য লোকান্‌ কর্মচিতীন্‌ ব্রাহ্মাণো নির্বেদং: আয়াৎ নাস্তি 

স্বর কতেন। তহিজ্ঞানার্ঘং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণি: শ্রৌত্রিয়ং 


৫৪ ট কেনোপনিষৎ 


রহ্ধনিষ্টম্‌॥” “মানুষ যখন স্বীয় ব্ক্স্বরূপ জানিতে অভিলাধী হয় তখন সে 
কর্ম-লন্ধ লৌকসমূহ পরীক্ষা করিয়া দেখে যে কর্মদারা নিক্ষিয়, নির্িপেষ 
চৈতন্তন্বরূপ আত্মতত্ব সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। আত্মতত্বের 
অপরোক্ষান্তৃভির জন্ তখন মে উপহার হস্তে বিনীত হইয়া শ্রোত্রিয় ও. 
ষনিষ্ঠ আচাধ্যের শরণাপন্ন হয়।” আঁচাঁধ্যবান্‌ পুরুষই ব্হ্ধায্মৈকাজ্ঞান 
লীভ করিতে সমর্থ। গুরুশি্ত পরম্পরাক্রমে উপনিষৎ ঝা ব্র্মবিদ্ঠা 
উপদিষ্ট হইয়া আসিয়াছে । উপনিষৎ হইতেছে সেই বিদ্যা যে বিষ্ঠা সংসার- 
বন্ধন শিখিন করিয়া দেয়, যে বিষ্ঠা মৃযুক্ষুকে স্বীয় স্বরূপ প্রাপ্ত করাইয়া 
দেয়। সেই বিচ্যা হইতেছে উপনিষৎ যাহা আন্মবিষয়ক অজ্ঞানকে নষ্ট 
করিয়া মুমুক্ষকে স্বীয় স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করে । কেনোপনিষদে ও আত্মতৰ 
উপদিষ্ট হইয়াছে। উপনিষৎ ব্যতীত অন্ত কোন প্রমাণদ্বারা অনধিগত 
ব্রহ্ম হইতেছেন এই উপনিষদের বিষয়) ছুঃখের আত্যস্তিক নিবৃত্তি এবং 
স্বীয় স্বরূপ পরমাননদ প্রাষ্থিই প্রয়োজন, বিশুদ্ধ চিত্ত মুমু্ষু মান্রই অধিকারী, 
গ্রন্থের সহিত বিষয়ের উপায় উপেয় সম্বন্ধ । গ্রন্থে'ব্রহ্ববিষ্তা উপদিষ্ট 
হইয়াছে বিয়া গ্রন্থকেও গৌণভাবে উপনিষৎ বলা হয়। ব্রঙ্গাত্মতৰ 
অতিশয় হুঙ্ম বলিয়া সহজে বুদ্ধিগম্য করিবার নিমিত্ত গুরুশিস্ত সংবাদ রূপ 
প্রশ্ন ও প্রত্যুত্তর ছলে কেনোপনিষদে ব্দ্ধাট্মৈকা্জীন উপদিষ্ট হইয়াহে। 
গুরু ও শি্ত প্রথমেই বিগ্যাললাভের প্রতিবন্ধক সমূহ দূরীকরণ আস 
বলিতেছেন__ £ 

ও আপ্যায়ন্ধ মমাঙ্গানি বাক প্রাণশ্চক্ষ; শ্রোত্রম্‌ অথো বলগিক্জরিয়ানি 
চ' সর্ববানি। সর্বং রন্দৌপনিষদম্‌ মাং বদ্ধ নিরাকুর্ধ্যাং মা মা ব্রহ্ধ 
নিরাকরোদনিরা করণমন্তনিরাকবণ* মেহস্ত । তদাত্মনি নিরতে য উপনি- 
যত ধর্মান্তে ময়ি সন্ত) তে ময়ি সম্ভ। | 


ও শাস্তিঃ শান্তি শান্তি ॥ হরিঃ ও ॥ 


কেনৌপনিষত সি ৫ 

সু (ত্রহ্ষবা আত্মার সোপাধিক এবং নিরুপাধিক রূপ ্ররণ পূর্বক 
প্রার্থনা করি) মম (মুদক্ষু আমার ) অঙ্গানি (হস্ত পদাদি অঙ্গ সমূহ ) 
বাক্‌ ( কর্মেন্রিয় সমূহ ) প্রাণ: ( পঞ্চপ্রাণ ) চক্ষুঃ শ্রোত্রম্‌ (জ্ঞানেন্ত্রিয়সমূহ) 
অথো (এবং) ব্লং (আত্মাভিমুখী ইচ্ছা শক্তি) ইন্জরিয়ানিচ সর্ব্ানি 
(সমস্ত ইন্জরিয়গণ ) আপ্যায়ম্ত (পরমাত্মা পরমেশ্বরের মনন করিতে 
করিতে বরহ্গধ্যাননিষ্ হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক অর্থাৎ গভীর ও নিবিড় ভাবে 
মনন করিতে করিতে ব্রদ্বৈকতানতা প্রাপ্ত হউক )। সর্ধং (যাহা কিছু 
প্রতিভাত হইতেছে সে সমস্তই ) উপনিষদং ( উপনিষৎ প্রতিপা্ঠ ) ব্রহ্ম 
€ পরমেশ্বর অর্থাৎ সমুদয় জগতের ব্র্গসন্তাতিরিক্ত কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই ) 
অহং (আমি) ব্রহ্ম (ব্রহ্ষকে ) মা নিরাকুধ্যাং (যেন তিরস্কার না করি 
অর্থাৎ আমি ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র, ব্রহ্ম হইতে জগৎ একটি স্বতন্ত্র বস্ত কিংবা 
বর্গ নাই ইত্যাদিরূপে ব্রদ্ধকে যেন প্রত্যাখ্যান না করি) মামা ব্রহ্ম 
নিরাকরোৎ ( পরমেশ্বর যেন আমাকে তাহা হইতে বিষুক্ত করিয়া সংসার 
সাগরে পতিত না" করেন) অনিরাকরণং অস্ত (আমি ও পরমেশ্বর 
আঁমাদের উভয়ের মধ্যে যেন প্রীতি থাকে) তদাত্মনি (সেই দেশকাল 
বস্তদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, সর্বববিধভেদরহিত অথটগকরস আত্মতত্বে ) নিরতে 
ময়ি (সর্বদা অন্ুরক্ত আমাতে ) উপনিষৎস্্ যে ধর্মাঃ ( বেদান্তসমূহে 
উপদিষ্ট শমদমাদয় যে সদগুণসমূহ ) তে ময়ি সন্ত (সেই জদ্গুণসমূহ 
আমাতে অভিব্যস্ত হউক ) পুনরুক্কি আগ্রন্থাতিশয্যন্চক। ত্রন্মবিদ্যালীভের 
আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিটদৈবিক প্রতিবন্ধসমূহ উপশান্ত হউক 
ব্রহ্ম বা আত্মার সোপাধিক এবং নিরুপাধিক রূপ ম্মরণ পূর্বক প্রার্থনা 

করি মুমুক্ষু আমার হত্ত পদাদি অঙ্গসমূহ, কর্শেকদরিয়। জ্ঞানেজ্দিয়। পঞ্চপ্রাণ 
'*াঁং আস্মাভিমুরখখী ইচ্ছাশক্তি পরমাত্মা পরমেশ্বরের মনন করিতে করিতে 
| হইয়া বৃদ্ধিপ্রী্ধ হউক অর্থাৎ গভীর ও নিবিড়ভাবে মনন 
টি করিতে ব্রদ্গিকতানতা প্রাপ্ত হউক। যাহা কিছু প্রতিভাত 






৫৬ কৈনোপনিষৎ 
হইতেছে সে সম্তই উপনিষৎ প্রতিপান্ঠ ত্রন্ধ অর্থাৎ সমুদয় জগতের বর্ধা- 
তিরিক্ত কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই। আমি পরমেশ্বরকে যেন তিরস্কার না 
করি অর্থাৎ আমি ব্রদ্ধ হইতে স্বতত ব্রহ্ম হইতে জগৎ একটি স্বতন্ত্র বস্ত 
কিংবা ব্রহ্ম বলিয়া কোন নিত্যচৈতত্বস্বরূপ বস্ত নাই ইত্যাদিরূপে বরদ্ধকে 
যেন প্রত্যাথান না করি। পরমেশ্বর যেন আমাকে তীহা হইতে বিষুক্ত 
করিয়া সংসার সাগরে পাতিত না করেন। আমি ও পরমেশ্বর আমাদের 
উভয়ের মধ্যে ষেন প্রীতি-প্রেম অবিচলিতভাবে বর্তমান থাকে। সেই 
দেশকাল বন্তদ্বার! অপরিচ্ছি্ন। সর্বাবিধতেদ রহিত, অথট্ৈকরস আত্মতৰে 
সর্বদা অন্নরক্ত আমাতে বেদান্ত সমূহে উপদিষ্ট শমদমাদয় যে সদ্‌গুণসমূহ 
সেই সদ্গুণসমূহ অভিব্যক্ত হউক। পুনরুক্তি আগ্রচাতিশয্যস্থচক। 
র্নবিষ্ভালাভের আধ্যাত্মিক ৮ আধিদৈবিক প্রতিবন্ধসমহ 
উপশান্তি হউক। 

পরমার্থ সত্য বস্ত নির্ণয় করিবার জন রি আরম্তহইতেছে। 
বিবেক-বৈরাগযবান্‌ শমদমাদি গুণ সম্পন্ন মুগুক্ষু শিগ্ঠ শ্রোত্রিয় বরধনিষ্ঠ 
গুরুর সমীপে বথাবিধি উপস্থিত হইয়া বিন বচনে বলিলেন__ 


কেনেধিতং পততি প্রেষিতং মনঃ 

কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ। 
কেনেফিতাং বাচমিমাং ব্যস্তি 

চক্ুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি॥১॥ 


কেন (কাঁগর দ্বারা ) ইধিতং (অভিলধিত ) প্রেফিতং ( এবং প্রেহিত, 


হইয়া) মনঃ পততি (মন স্বীয় বিষয়ে ব্যাগৃত হয়। যদিও গিতয কুট 


পরমার্থ সদ্বন্ত সম্বন্ধে জিন্ঞাসা করাই শিল্পের উচিৎ, তথাপি এই রশ 


কেনোপনিষৎ রি ৫৭ 


হইতে অম্গমান করা যাইতে পারে যে শিয্লের মনে সংশয় থাকা হেতুই 
উররূপ প্রশ্ন করা হইয়াছে। ইন্জরিয়াদি সমষ্টি, বিকারী দেহই কি মনের 
প্রেরক কিংবা মন নিজেই বিষয়ে প্রবৃত্তি ও বিষয় হইতে নিবৃত্তি বিষয়ে 
স্বাধীন কিংবা দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন হইতে এমন কোন ন্বতন্ব বস্তু আছে কি 
বাহার সঙ্মিধিমাত্রেই দেহ, ইন্জিয় ও মন স্ব দ্থ বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়? জাগ্রৎ 
অবস্থায় স্থ,লদেহ মনের প্রেরক হইতে পারে কিন্ত স্বপরাবস্থায় ত স্থ,লদেহ 
মনের প্রেরক নছে; ইন্দ্রিয়গণ মনের অধীন বলিয়া তাহারাও মনের 
প্রেরক হইতে পারে না। প্রবৃত্তি নিবৃদ্ভি বিষয়ে মন বদি স্বাধীন হইত, 
তাহা হইলে জানিয়া শুনিয়াও মন দুঃখপ্রদ অনিষ্টকর কাধ্যে রত হইত 
না। আরও দেখা বায় যে মন, বুদ্ধিঃ চিত্ত, অহংকার, ইন্জিয়গণ। পঞ্চপ্রাণ 
ও স্থ,লদেহ স্বভাবত; জড়) সৃতরাং জড় কখনও চেতনাধিটিত না হইয়া 
প্রেরক হইতে পারে না। সেইঅস্য শিগ্ের এইরপ প্রশ্ন সমিচীন 
ভইয়াছে।) কেন (কাহার দ্বারা) যুক্ত ( প্রযুক্ত বা প্রেরিত হইয়া ) 
প্রথম; (মুখ্য ) প্রাণ; (প্রাণাপাণাদি পঞ্চবৃত্যাত্মক ক্রিয়াশক্তি রূপপ্রাণ 
এ... প্রৈতি ( ইন্জিয়গণের প্রবৃত্তির পূর্বেই শরীর মধ্যে উ্ধাদি প্রদেশে গমন 
করে) কেন ইবিভাম্‌ (কাহার ইচ্ছায় প্রেরিত হইয়া) ইমাং বাঁচং ( তালু- 
কণ্ঠাদি অষ্ট স্থানে স্থিত এই বাক্‌ বা শব লৌকে উচ্চারণ করে?) ক: 
(কোন্‌) উ (সেই) দেব; ( চৈতন্টময পুরুষ ) চক্ষু শোত্রং ( দরশনেত্রিয়' 
এবং শ্রবণেক্ধিয়কে স্ব স্ব বিষয়ে প্রেরণ করেন ?)1১ 
কাহার দ্বারা অভিলষিত এবং প্রেরিত হইয়া মন স্বীয় বিষয়ে ব্যাপৃত, 


হয়? (যদিও নিত্য কৃটস্থ পরমার্থ স্স্ত সমন্ধে জিজ্রাসা করাই শিক্ছে -' - 


উচিৎ, তথাপি। এই প্রশ্ন হইতে অন্মান করা যাইতে পারে যে শি্তের 
ন সংশয় হেতুই উয়াপ প্রশ্ন কর! হইয়াছে। ইন্জিয়াদি সমষ্টি বিকারী 

ৃ মনের প্রেরক কিংবা মন নিজেই বিষয়ে প্রবৃত্তি ও,বিষয় হইতে 
বিষয়ে স্বাধীন ? কিংবা দেছ, ইন্জ্িয় ও মন হইতে এমন কোন স্বতত্ 


৮ 


? কেনোপনিষৎ 


বন্্ আছে কি যাহার সঙ্গিধিমাতরেই দেহ, ইঞ্জিয় ও মন হ্ শব বিষয়ে প্রবৃত্ত 
হয়? জাগ্রৎ অবস্থায় স্বল দেহ মনের প্রেরক হইতে পারে কিন্ত স্বপাবস্থায় 
ত স্থল দেহ মনের প্রেরক নহে। ইন্দরিরগণ মনের অধীন বলিয়! তাহারাও 
মনের প্রেরক হইতে পারে না। প্রবৃত্তি নিবৃত্তি বিষয়ে মন বদি স্বাধীন 
হইত তাহা হইলে জানিয়া শুনিয়াও মণ দুঃখপ্রদ অনিষ্টকর কর্ণে 
রত হইত না। আরও দেখা যায় যে মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয় গণ, 
পঞ্চপ্রাণ ও স্থ,লদেহ স্বভাবত; জড়: ) হৃতরাং জড় কখনও চেতনাধিটিত না. 
হইয়া কাহারও প্রেরক হইতে পারে না। সেইজন্ত সংশয়যুক্ত শিষ্তের 
এইকপ প্রশ্ন সমীচীন হইয়াছে । কাহার দ্বারা প্রযুক্ত বা প্রেরিত হইয়া 
ইঞ্জিয়গণের প্রবৃত্তির পূর্বেই শরীর মধ্যে উর্ধাদি প্রদেশে গমনকারী 
প্রাণাপানাদি পঞ্বৃত্ধাম্বক ক্রিয়াশক্তিরপ মু্য প্রাণ স্ব বিষয়ে প্রব্ত হয়? 
কাহার ইচ্ছায় প্রেরিত হইয়। তালু কণ্ঠাদি অষট স্থানে স্থিত এই বাক্‌ বা 
শব লোকে উচ্চারণ করিয়া থাকে ? কোন্‌ সেই চৈতন্তময় পুরুষ দর্শনেন্িয় 
এবং শ্রবনেন্তিয়কে শব স্ব বিষয়ে প্রেরণ করেন 10 ১॥ * 


শিল্প কর্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া গুরু বলিরেন-_ 


শ্রোত্রস্ত শ্রোত্রং মনসো৷ মনো যদ 

বাচে হ বাচং স উপ্রাণন্ত প্রাণঃ। 
চক্ষুষশ্ঠ ক্ষুরতি মুচ্য ধীরাঃ 

এ প্রেত্যাম্মাল্লোকাদস্থৃত! ভবস্তি ॥ ২॥ 


বৎ (যে বন্ধ) প্রোবরন্ত (শ্রধণেক্িয়ে ) শরোত্রম্‌ ( শৰগ্রহণের সারের) 
কারগ। শররণেন্্িয় শব জ্ঞানের অগাধারণ কারণ) শ্রবণেন্্রিয 
প্রকাশ করে, কিন্তু শব্কে প্রকাশ করিবার সামর্থের কারণ যীন+ 


র্‌. 


কেনোপনিষ র্‌ ৫৯ 


তিনিই মন ইঞ্রিয়াদির প্রেরক ) মনসঃ (সর্ববিষয়োপলন্ধির সাধারণ 
কারণ মনের ) মন: (মন্তব্য বিষয়ে প্রবৃত্তির সামর্থের কারণ ) বাচঃ 
(বাগিয়ে ) বাচম্‌ (শব্বোচ্চারণ সামর্থের কারণ । 'বাচম্চ এই দ্বিতীয়া- 
বিভক্তিযুক্ত পদটী প্রথমান্ত “বাক” হইবে যথা বাঁচোহ বাক এইরূপ ) হ' 
(নিশ্চয়ই) সঃ উ (তিনিই) প্রাণস্ত | প্রঞ্চবতত্যাত্মক প্রাণের ) প্রাণঃ 
(শরীর ধারণ সাম্যের কারণ) চক্ষৃষঃ চ (এবং দর্শপেক্দিয়ের ) চক্ষুঃ 
(রূপজ্ঞান সামর্যের কারণ । মন, দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্ধপ্রাণ, স্থ,লদেহ স্বতাবভঃ 
জড়) হুতরাং ইহাদের নিজ নিজ বিষয় সমূহকে প্রকাশ করিবার সামর্থ্য 
নাই + অথচ দেখা যায় মন বিষয় সমূহ চিন্তা করে, শ্রবণেক্দরিষ শব প্রকাশ 
করে'দশনেক্জ্িয় রূপকে প্রকাশ করে, জ্রাণেন্দ্রিয গন্ধকে? রসেন্দ্িয় রসকে, 
স্পণেন্দ্িয স্পর্শকে প্রকাশ করিয়া থাকে | বাক শব্ধ উচ্চারণ করে, হস্ত 
আদান প্রদান, চরণ গমনাগরমন+ পায়ু মলত্যাগ উপস্থ মূত্রত্যাগ ও 
প্রজ্ঞননাদি ক্রিয়া করিয়া থাকে । মন ও ইন্ডরিয়াদির স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্তির 
এবং বিষয় প্রকাশের সামধ্য্যের কারণভূত এবং দেহেত্তরির মনঃপ্রাণ হইতে 
..বিলক্ষণ চেতন বস্ত্র নিশ্চয়ই আছে, যে চৈতস্তকে আশ্রয় করিয়া ইহারা 
চৈতন্থময় হইয়। নিজ নিজ বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় এবং স্ব স্ব বিষয় প্রকাশ 
করিবার সামর্থ্য প্রাপ্ত হর। যেরূপ ইষ্টক, লৌহ, কা্ঠাি কোন চেতনা- 
ধিষ্টিত হইয়া একত্রিত হয় এবং প্রাসাদরূপ ধারণ করিয়া নিজেদের হইতে 
সম্পূর্ণ বিলক্ষণ কোন চেতন পুরুষের প্রয়োজন সাধন করে সেইরূপ 
দেহেক্রিয় মন শ্রবণ সংহত হইয় ইহাদিগের হইতে বিলক্ষণ কৌন চেতন 
পুরুষের আস্তত্ব নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করে । সেই চেতন পুরুষের কেন্ডা 
নিধামাত্রেই, চুক সান্নিধ্যে লৌহচূর্ণের স্কায়, দেহেতরিয়াদি শ্বস্ব বিষয়ে 
প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এই চেতন পুরুষকে সাক্ষাৎ আত্মরূপে জানিয় ) 
॥ ধীমান্‌ ব্রদ্ববিদ্গণ ) অভিমুচ্য ( দেহ, ইন্জিয়, প্রাণ ওমনের অর্থাৎ 
রূপ পঞ্চকোষে আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া ) অদ্মাৎ লৌকাৎ, 
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( এই সর্ধপ্রাণিগ্রত্যক্ষ শরীরাভিমান হইতে) প্রেত্য (ব্যাবৃস্ত হইয়া 

অর্থাৎ দেহাত্মাভিমান পরিত্যাগপূর্ববক ) অমৃতা: ভবস্তি (অমরত্ব প্রাপ্ত 
হন অর্থাৎ স্বীয় সচ্চিদাননদ স্বরূপে স্থিতিলাভ করেন ) ॥২ ॥ 

বমি শব্বজ্তানের অসাধারণ কারণ শ্রবণেক্দ্িয়ের শব্ধ প্রকাশ সামর্ধ্যের 
কাঁরণ, সর্বববিষয়ৌপলৰ্ধির সাধারণ কারণ, মনের মন্তব্য বিষয়ে প্রবৃত্তির 
সামর্ধোের কারণ, বাণশিন্ত্রিয়ের শব্দোচ্চারণ সামর্থোর কারণ, তিনিই পঞ্চ- 
বৃনতাত্বক প্রাণের শরীর ধারণ সামর্থ্যের কারণ এবং দর্শপেক্্িয়ের রূপজ্ঞান 
সামর্যের কারণ। মন, দশ ইঞ্জিয়। পঞ্প্রাণ, স্থলদেহ স্বভাবত: জড় 3 
সুতরাং ইহাদের নিজ নিজ বিষয়সমূহ প্রকাশ করিবার সামর্থ্য নাই, অথচ 
দেখা যাঁয় মন বিষয়সমূহ চিন্তা করে, শ্রবণেক্রিয শব্ধ প্রকাশ করে, 
দর্শণেন্দ্রিয় রূপকে, শ্াণেন্দ্িয় গন্ধকে, রসখেন্দ্রিয় রনকে, স্পশের্জিয় 
স্পর্শকে প্রকাশ করিয়া থাকে । বাক শব্ধ উচ্চারণ করে, হস্ত আদান 
প্রদান, চরণ গমনাগধন, পায়ু মলত্যাগ, উপস্থ গৃত্রত্যাগ, ও প্রজননাদি 
ক্রিয়া এবং প্রাণ নিশ্বাস প্রশ্বাসাদি কার্য্যছারা শরীর পোষণ করিয়া থাকে। 
মন ও ইন্দরিয়াদি স্ব স্থ বিষয়ে প্রবৃদ্ধির এবং বিষয় প্রকাশের সামর্যের, 
কারণভৃত এবং দেহের মন প্রাণ হইতে বিলক্ষণ এক চেতন বন্ধ নিশ্চয়ই 
আছে যে চৈতন্যকে আশ্রয় করিয়া দেহেন্দ্িয় মন প্রাণ চৈতন্যময় হইয়া 
নিজ নিজ বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় এবং শব স্ব বিষয় প্রক।শ করিবার সাসর্থা জা 
করে। সেইরূপ ইষ্টুক, লৌহ, কাষ্ঠাদি চেতনাধিষ্টিত, হইয়৷ একত্রিত 
হয় এবং প্রাসাদরূপ ধারণ করিয়া নিজেদের হইতে সম্পূর্দ বিলিক্ষণ কোন 
- চেতন পুরুষের প্রয়োজন সাধন করে সেইকূপ দেহেস্ত্িয় মনপ্রাণ সংহত 

হইয়া আপনাদিগের হইতে বিশ্ক্ষণ কোন চেতন পুরুষের অস্তিত্ব নিশ্চিত- 

রূপে প্রমাণ করে। সেই চেতন পুরুষের কেবল সাঁন্িধামাত্রেই চু্বক- : 
সান্লিধ্যে লৌহ চর্পের ন্যায় দেহেন্দিযাদি স্ব গ্ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইরা খকী।.. : 

এই চেতন পুরুষকে সাক্ষাৎ আত্মরূপে জানিয়া ধীমান ব্রঙ্গবিদ্গণ দেখে, 


টা 


কেনোপনিষৎ ৬৯ 


মনগ্রাণে অর্থাৎ শরীরত্রয়নপ পঞ্চকোষে আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া 
সর্দপ্রাণি প্রত্যক্ষ এই শরীরাঁভিমান হইতে ব্যাবৃন্ত হইয়া অর্থাৎ দেহা- 
ভিমান পরিত্যাগপূর্বক অনরত প্রাপ্ত হন অর্থাৎ স্বীয় সচ্চিদানন্দ- 
স্বরূপে স্থিতিলাভ করেন, কিংবা দেহত্যাগের পর বিদেহমুক্তি প্রাপ্ত 
হন |২। 


ন তত্র চক্ষুগচ্ছিতি ন বাক্‌ গচ্ছতি নো৷ মনঃ । 
ন বিদ্মো ন বিজানীমো। বখৈতদনুশিষ্যাৎ ॥৩। 


তত্র ( দেহেন্র্িয় মনপ্রাণের আত্মস্ৃত স্বপ্রকীশ চৈতন্তন্বরূপ ব্রহ্গকে ) 
চক্ষু: ( দশণেক্দ্রিয়) ন গচ্ছতি (বিষয় করিতে পারে না, কারণ সচ্চিৎ 
বর্ষের সততায় ও চৈতন্টে দর্শপেক্িঘ সত্তীবান ও চৈতন্তময় হইয়া ব্ূপকে 
প্রকাশ করিয়া থাকে। দেখেত্্রিয় মনপ্রাণের বক্ধাতিরিক্ত কোন স্বতন্ত 
সন্তাও প্রকাশ নাই। ত্রদ্াই উহাদের আত্মা বা স্বরূপ। সুতরাং 
চক্ষু স্বীয় স্বরূপ রূপাদিবিহীন চিমমাতসবরপ বরকে প্রকাশ করিতে পারে 
'না। সেইবপ )বাক ন গঞ্ছতি (বাঁক্যও তাহাকে প্রকাশ করিতে 
অসমর্থ অথীৎ জ্ঞানেন্দ্রিয ও কর্মেকিয় ব্রন্ধকে প্রকাশ করিতে পারে না। ) 
নো মনঃ (মনও তাহাকে বিষয় করিতে পারে না। ত্রন্ধ বাক্যও মনের 
অগোচর। চক্ষু স্বর্গাদিবে।ক দেখিতে পায় না, কিন্কু বাক তাহাকে 
বিষর করিতে পারে। কিন্তু জানেত্িয় ও কর্মেত্্রিয ধাহাকে বিষয় 
করিতে'পারে নাঃ মন তাহাকে বিষয় করিতে পারে এইরূপ যদি কেহ 
বলেন তাঁহা হইলে তাহার সেই শশ্কা দূর করিবার জন্ত শ্রুতি বলিতেছেন 
“যে মনও তাহাকে বিষয় করিতে পারে না| ইন্জির ও মনের দ্বারাই 
যখন, বস্ত সম্বন্ধে জান লাভ হয় এবং ব্রদ্ধ যখন ইন্জ্িয়মনের আত্মভূত বলিয়া 
শ্ীহাদের অগোচর তখন) ন বিষ্ঃ (আমরা “শ্রোত্রের "শ্রোত্র, মনের 
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মন? ইত্যাদিরূপে পূর্ধোক্ত উপদেশ ব্যতীত অন্ত কোন উপায় দেখি ন! 
যাহা দ্বারা “ব্রহ্ম এই* এইবূপে জাতি, গুণ, ক্রিয়া ও সম্বন্ধবিশিষ্ট করিয়। 
সেই নির্ধিশেষ ব্রহ্ধকে জানিতে পারি ) ন বীজাপীমঃ (আমরা শাঙ্ ব! 
আচার্যের উপদেশ হইতে সেই পদ্ধতি ক! উপায় জানিনা যে উপায় বা ২ 
পদ্ধতি অবলমবনপূর্ববক ত্রহ্ধ সম্বন্ধে শিশ্যকে ) যথা অন্গ শিয্পাৎৎ ( উপদেশ 
প্রদান করিতে পারি )।৩| 

দেহেস্দ্িয় মনপ্রাণের আত্মভূত স্বপ্রকীশ চৈতন্যন্বরূপ ব্রহ্মকে দর্শণেক্জরি় 
বিষয় করিতে পারে না। কারণ সচ্চিও সুখাত্মক ত্রন্ের সততায় ও 
চৈতন্টে দর্শনেন্দরিয় সত্তাবান্‌ ও চৈতন্থময় হইয়া রূপকে প্রকাশ করিতে 
সমর্থ হয়। দেহেন্দ্রিয় মন প্রাণের বঙ্ধাতিরিক্ত কোন স্বতন্ত্র সভাও 
প্রকাশ নাই। প্রদ্ধ উহাদের আত্মা বা স্বরূপ । সুতরাং চক্ষু স্বীয় স্বরূপ 
রূপাদিবিহীন চিঞ্সাত্রস্বরূপ ব্র্গকে প্রকাশ করিতে পারে না। সেইরূপ 
বাকাও তাহাকে প্রকাশ করিতে অগমর্থ অর্থাৎ জ্ঞানেন্দিয় ও 
করেজ্তরিয় ব্রন্ধকে প্রকাশ করিতে পারে না। মনও তাহাকে বিষয় 
করিতে সমর্থ হয় না। ব্রহ্ম বাক্যও মনের অগোচর। চক্ষু স্বগাদি 
লোক দেখিতে পায় না কিন্ত বাক তাহাকে বিষয় করিতে পারে। কিন্ত 77 
জ্ঞানেক্িয় ও কর্মেক্িয় ধাহাকে বিষয় করিতে পাঁরে নাঃ হয়ত মন তীহাকে 
বিষয় করিতে পারে এইরূপ যদ্দি কেহ বলেন তাহা হইলে তাহার সেট 
শঙ্কা দূর করিবার জন্ত শ্রুতি বলিতেছেন যে মনও তাহাকে বিষয় কধিতে 
পারে না। ইন্দ্রিয় ও মনের দ্বারাই যখন বস্ত সন্থন্ধে জান লীভ হয় এবং 
্রন্ম খন ইন্দি়মনের আত্মন্ভূত বলিয়া তাহাদের অগোচর, তখন আমরা 
*শ্রোত্রের শ্রোত্র মনের মন” ইত্যাদিরূপে পূর্বোক্ত উপদেশ ব্যতীত 
অন্ক কোন উপায় দেখি না যাহা দ্বারা “তরন্গ এই” এইরূপে জাতি গুপ 
ক্রিয়া ও সন্বন্ধবিশিষ্ট করিয়া সেই নির্চিশেষ ব্র্ধকে জানিতে পারি। ৬/.. 
আমর! শান্তর বা আচাধ্যের উপদেশ হইতে সেই পদ্ধতি বা উপায় জানি ন!. টি 


চক 
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'যে উপায় বা পদ্ধতি অবলম্থন পূর্বক ব্র্গ সন্থন্ধে শিগ্কে উপদেশ প্রদান 
করিতে পারি ॥ ৩॥ 


অন্যদের তদ্‌ বিদিতাদথো৷ অবিদিতাদধি। 
ইতি শুশ্রুম পূর্বেষাং যে নম্তদ্‌ ব্যাচচক্ষিরে ॥81 


তৎ ( “শ্রোত্রের শ্রোত্রঃ মনের মন? ইতাদিরূপে উপদিষ্ট সেই ব্রহ্ম) 

বিদিত1ৎ (বাহা কিছু ব্যারৃত তৎ সমস্ত কাহারও না কাহারও বুদ্ধি গোচর 
হইতে পারে অর্থাৎ জেয়রূপে ভাসমান নামরপাজ্সক সমগ্র স্থল পদার্থ 
হইতে ) অন্তৎ ( পৃথক, অর্থাৎ ব্রহ্ধ বুদ্ধির অগোচর বলিয়া জয় বা বিদিত 
হইতে ভিন্ন) অথো (এবং ) অবিদ্দিতাৎ (নামরূপাত্মক ব্যাত স্থ'ন 
জগতের কারন অজ্ঞান, মায়া বা অব্যাত হইতে ) অধি (উপরে অর্থাৎ 
পৃথক; ব্রহ্ম হেয়োপাদেয় বজিত, তিনি কাধ্যও নছেন কারণও নহেন ) 
ইতি (বর্ধ সন্বন্ধে এই প্রকার উপদেশ ) পূর্বেষষাং ( পূর্ববপূর্বব আঁচার্য্য- 
গণের নিকট হইতে ) শুশ্রম: (আমরা গুনিয়াছি) যে (যে শাস্তবিদ্‌ 
রহ্ষনি্ট আচাধ্যগণ ) নং (ব্ন্ষজ্ঞানে অধিকারী আমাদিগকে ) তৎ 
€ বিদ্রিত এবং অবিদিত হইতে সেই বন্ধ সন্বন্ধে) ব্যাচচক্ষিরে ( বিশেষ্ধপে 
উপদেশ প্রদান করিয়াছেন । আচাধ্যোপদে শ-পরম্পরায় এই ব্রহ্ম অবগত 
হইতে পারা যায়। কেবল তর্ক, শান্তরাধ্যয়ন, শাস্ত্রের অধ্যাপনা, মেধা, 
প্রতিভা দ্বারা ব্রন্ধক্ষে উপলদ্ধি করিতে পারা বাঁয় না। বিদিত এবং 
অবিদিত “হইতে ব্রহ্ম পৃথক হওয়ায় আত্মাই ত্রহ্থ ইহাই প্রতিপাদদিত 
হইল। সর্ববিশেষরহিত, চিন্মাত্রজ্যোতি: সর্ববান্তর সাক্ষ্যাৎ অপরোক্ষ” 
্রদ্ধ রূপ আত্মতত্ব ফেবল আচার্য্য পরম্পরায় অবগত হওয়া যায়। গুরুর 

. নিকট,হইতেই তর্বদতা প্রাপ্তি হয়, অন্তথা নহে )॥ ৪ ॥ 

"৯. “প্রোত্রের শ্রোতর। মনের মন” ইত্যাদি প্রকারে উপনিষ্ট সেই বক্ক ১ 
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জেয়রূপে ভাসমান ইন্জরিয়গৌচর নামরূপাত্মক সমগ্র স্ক'ল পদার্থ বা বিদিত 
হইতে পৃথক এবং নামরূপাত্মক ব্যাকৃত স্থল জগতের কারণ অজ্ঞান” 
মায়া বা অব্যাকৃত হইতে ভিন্ন। ব্রহ্ধ কাঁধ্যও নহেন কারণও নহেন” 
তিনি হেখো দাদেষবক্ষিত। যে শস্তবিদ ত্রদ্ধনিষ্ঠ আচাধ্যগণ ব্্ধজ্ঞানে 
অধিকারী আমাদিগকে ব্রন্ধসন্বন্ধে বিশেষরূপে উপদেশ করিয়াছেন 
আমরা সেই পূর্ব পূর্বব আচাধ্যগণের উপদেশ পরম্পরা হইতে শুনিয়াছি 
ষে ত্রঙ্ম বিদিত ও অবিদিত হইতে পৃথক। আত্মাই ত্রক্ম এবং ব্রদ্ধই ললাত্মা ৷ 
সর্ববিশেষরহিত, চিম্মাত্রজ্যোতিত, সর্ধাস্তর সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রঙ্ছরূপ 
আত্মতত্ব কেবল তর্ক, শান্ত্াধায়ন, শাস্ত্রের অধ্যাপনা, মেধা বা প্রতিভা 
দ্বারা উপলন্ধি করিতে পারা যায়না? গুরুমুখ হইতেই বরহষবিদ্যা প্রাপ্তি 
ঘটে অন্তথা নহে ॥ ৪ |. 
ইন্্রিয়াদির বিষয়রূপে ব্ঙ্গকে কখনই উপলব্ধি করা যায় না। ইহাই 

পুনরায় উপদিষ্ট হইতেছে_- | 

যদ্‌ বাচানভ্যুদিতং যেন বাগত্যুগ্ভতে। 

তদেব ত্রন্বত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥৫॥ 


যত ( ইন্ছিয় গ্রাহ্থ ব্যক্ত জগৎ এবং জগতের কারণ অব্যাকৃত *$তে 
সম্পূর্ণ বিলক্ষণ সচ্চিৎ আনন্দঘন থে বস্ত) বাচা (বাক্য দ্বার; অর্থাৎ 
কেন্দ্রিয় দ্বারা ) অনভ্যুদিতং (প্রকাশিত হন না অর্থাৎ বাগাদি কর্েক্জি় 
ধাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না) যেন (যে চৈতগ্তম্বরূপ বস্ত্র দ্বারা 
 স্অর্থাৎ যে চৈতন্টে ) বাক্‌ ( কর্মেন্িয়সসূহ ) অত্যুদ্ধতে (প্রকাশিত হয় 
অর্থাৎ চৈতন্যময় হইয়া বিষয় প্রকাশের সামর্থ্য লাভ করে ) তৎ এব (সেই 
সচ্চিৎ ন্ুখাত্মক বন্তকেই ) ত্বং (তুমি ) বদ্ধ বিদ্ধি (ব্রদ্ধ বলিয়া জানিবে ) 
যৎ ইদং (ছুঙ্ছি় গ্রাহ, নামরূপ উপাধিবিশিষ্ট জাতৃ-জঞান-জেয় ভেদ বিশিষ্ট 


,ঞ 
৮ 

1 
1 


ছঠ 
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করিয়া যাহাকে ) উপাসতে (মনুম্তগণ উপাসনা করে, বা ধ্যান করে) 
ইদং ন (বাগাদি কর্মেজ্রিয়ের বিষয়ভূত, ইন্দরিয়গ্রাহহ সেই অনাম্ম বস্ত 
কখনই ব্রহ্ম নহেন )॥ ৫ ॥ 

ইন্দ্র গ্রা্ ব্যক্ত জগৎ এবং জগতের কারণ অব্যাককৃত হইতে সম্পূর্ন 
বিলক্ষণ সচ্চিৎ আনন্দঘন যে বস্ত বাগাি কর্মেন্দিয় ছাঁরা প্রকাশিত হন 
নাঃ অর্থাৎ কর্মেক্রিয় ধাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, বে চৈতন্তন্বরূপ 
বসত দ্বারা বাগাদি ক্মেন্দিয়মূহ প্রকাশিত হয় অর্থাৎ যে চৈতন্তে বাগাদি 
কমেজ্রিয়সমূহ চৈতন্তময় হইয়া বিষয় প্রকাশের সামথ্য লাভ করে সেই 
সচ্চিৎ সুথাত্মক বস্ত্রকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। মন্ুম্মগণ নামরূপ 
উপাধি বিশিষ্ট জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্জেয় ভেদ বিশিষ্ট করিয়া যাহীকে উপাসনা বা 
ধ্যান করেন, বাগাদি ইন্দ্িয়াগণের বিষয়তৃত, ইন্দ্রিগ্রাহ সেই অনাত্মা 
বস্ত কখনই ব্রহ্ম নহেন ॥ ৫ ॥ 


যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম,। 
তদেব ত্রদ্ষত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥৬॥ 


যৎ্( যে চৈতন্তজোতিঃকে ) মনসা (মনোবুদ্ধাঁদি অন্তঃকরণ দ্বারা ) 
ন মন্তুতে (কেহই জানিতে পারে না) যেন (যে চৈতন্থজোতিঃ দ্বারা ) 
মনঃ মতং ( অন্ত:করণ বিজ্ঞাত হয় অর্থাৎ যে চৈতন্কজোতি:তে অন্তঃকরণ 
চৈতন্তময় হইয়া স্বীয় বিষয়সমূহ প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়) আহ্‌ং (র্ধবিদ্‌- 
গণ বলিয়া থাকেন )' তদেব ( মনোবুদ্ধ্যাদি অন্তঃকরণের প্রকাশক সেই 
চৈতন্তজ্যোতি:কেই ) ত্বং ব্রহ্ম বিদ্ধি (তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে) নেদং 
বদিদমুপাঁসতে (লোকে যাহাকে মলোবুদ্ধ্যাদির জেয়রূপে উপাসনা করে 
সেই মনোবুদ্ধাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন অনাত্ম বস্তু কখনই ব্রহ্ম নহেন )1৬1 
২. যে*টৈতন্জ্যোতি:কে মনোবুদধাদি অস্তঃকরণ দ্বারা কেহই, জানিতে 
-ধ্গারে না। যে চৈতগ্ভজ্যোতি: দ্বারা অন্তঃকরণ বিজ্ঞাত হয় অর্থাৎ যে 


5 
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চৈতন্তজ্যোতি:তে অন্তঃকরণ চৈতন্তময় হইয়া স্বীয় বিষয়সমূহ প্রকাশ 
করিতে সমর্থ হয়, ্র্মবিদ্গণ কর্তৃক উপদিষ্ট মনোবুদ্ধযাদি অন্তঃকরণের 
প্রকাশক সেই চৈতন্তজ্যোতিঃকেই তুমি বন্ধ বলিয়া জানিবে। মনুম্ুগণ 
যাহাকে মনৌবুদ্ধাদির জেয়রূপে উপাসনা করে, মনোবুদ্ধ্যাদি দ্বারা 
পরিচ্ছিন্ন সেই অনাত্মবস্ত কখনই ব্রদ্ধ হইতে পারে না ॥৬া 


যচ্চন্ফুষা ন পশ্যাতি যেন চক্ষুংষি পশ্যতি। 
তদেব ত্রন্ধত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥৭॥ 


যৎ (যে আম্মটিতন্থজ্যোতি:কে ) চক্ষুষা (চক্ষুদ্বারা। ন পশ্যতি 
(লোকে দেখিতে পায় না) যেন ! যে চৈতন্তজ্যোতি: ছারা ) চক্ষুংষি 
(চক্ষুসমূৃহকে ) পশ্তি (লোকে অবলোকন করে ) তদেব বরহ্বত্বং বিধি 
(তুমি তীহীকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে ) নেদং বদিদমূপাঁনতে (লৌকে 
ধাহাকে দর্শপেন্দ্িয়ের বিষয়রূপে নামরূপ উপাধিবিশিষ্ট করিয়া উপাসনা 
করে, জ্ঞানেন্দিয় গ্রাহ সেই অনাত্মবস্ত কখনই বঙ্গ নহেন )1৭| 

যে আত্মচৈতক্রজোতিএকে চক্ষুত্বারা লোকে দেখিতে পায় না, যে. 
চৈতক্বজ্যোতি? দ্বারা লোকে চক্ষু সমূহকে দর্শন করে, কিংবা “চক্ষ ংষি” 
এই বহু বচনান্ত পদটি আর্য উহা একবচন হইবে অর্থাৎ চক্ষুলিস্জরিয় মে 
চৈতন্থজ্যোতি:তে চৈতন্তময় হইয়! রূপ গ্রহণ করে তুমি সেই চক্ষরজ্রিয়ের 
প্রকাশক চৈতন্ত জ্যোভি:কেই ব্রন্ধ বলিয়া জানিবে। লোকে যাহাকে 

»* দর্শনেক্রিয়ের বিষয়রূপে নীমরূপ উপাধিবিশিষ্ট করিয়া উপাসনা করে, 

জ্ঞানেন্্রিয়ের গ্রাহ সেই অনাত্মবস্ত কখনই ব্রক্ধ নহেন || 


যচ্ছেবাত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদংশ্রুতম, | 
তদেব ত্র্বত্বং বিদ্ধি নেদং বদিদমুপাসতে ॥৮॥ : . 


১ কেনোপনিস্বৎ মু ৬খ 


যৎ (যে চৈতন্তজ্যোতি:কে ) শ্রোত্রেন (শব্দোপলন্ধির অসাধারণ 
সাধন শ্রবণেক্জিয়দীরা ) ন শরণোতি ( শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয়্ূপে লোকে 
জানিতে পারে না) যেন ( যে চৈতন্যজ্যোতিঃ দ্বারা ) ইদং শ্রোত্রং শ্রতং 
(শ্রবণেন্দ্রিয় চৈতন্যময় হইয়া শব্দ প্রকাঁশ করিতে সমর্থ হয় ) তদেব ব্রন্মতবং 
বিদ্ধি (সেই আত্মটৈভনাজ্যোতি:কেই তুমি ত্রদ্ বলিয়া জানিবে ) নেদং 
ঘৎ ইদং উপাঁসতে (লোকে বাহীকে শ্রবণেক্রিযের বিষয়রূপে উপাসনা 
করে, জ্ঞানেন্দরিয় গ্রাহ্য সেই পরিচ্ছিয্ন অনাত্মবস্থ কখনই ব্রহ্ম নতেন 1৮1 

ঘে টচভনাত্মজ্োভিংকে শব্দোপলব্ধির অসাধারণ সাধন শ্রবণেক্দিয 
বারা শ্রবণেন্দিয়ের বিষয়রূপে কেহ জানিতে পারে নাঃ যে চৈতনাজোতিঃ 
দ্বারা শ্রবগেন্দ্ি চৈতনাময় হইয়া শব্দপ্রকাঁশ করিতে সমর্থ হয়, সেই 
মাম্চৈতলাজোদ্রি'কেই তুমি ব্রঙ্গ বলিয়া জানিবে। লোকে ফাহাকে 
শরবণেন্দিষের বিষয়রূপে উপাসনা করে, জ্ঞানেন্ছিয গ্রাহছ সেই পরিচ্ছিন 
অনাস্মবস্ত কথনই বঙ্গ তেন || 


যু প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রাণীয়তে । 
তদেব ব্রহ্ধ ত্বং বিদ্ধি নেদং বদিদমুপাসতে ॥ ৯ ॥ 
ইতি প্রথমঃ খণ্ড; সমাধ্ু: ॥ 


য(যে আত্মটচৈতন্ক জ্যোতি:কে ) প্রাণেন (প্রাণাপানাদি পঞ্চ- 
ৃস্তাত্মক প্রাণ দ্বারা )ন প্রাণিতি (কেহই পোষণ করিতে পারে না, 
কিংবা নাঁসারজ্ধে অবস্থিত প্রাণ অর্থাৎ ভ্বাণেক্ত্রিয় যে চৈত্তন্যজ্োতিঃকে 
শন্ধবৎ বিষয় করিতে পারে না) যেন (যে আত্মচৈতন্াক্যোতিঃ দ্বারা 
উদ্ভাসিত হইয়া ) প্রাণ: ( পঞ্চবৃত্তাত্মক প্রাণ কিংবা! জ্রাণেনরিয় ) প্রণীয়তে 

* (্স্বব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ হয় ) তদেব ব্র্গতবং বিদ্ধ (সতাহাকেই 
এমি ব্রঙ্ধ বলিয়া জানিবে ) নেদং যদিদমুপাসতে (লোঁকে প্রাণাপানারদি 


এ রর 1815 ১০৬৮ খা 


৬৮ ও কেনোপনিষৎ 


পঞ্চবৃত্যায্মক, নামরূপ উপাধিধিশিষ্ট, সাঁবয়ব অনান্মবস্তরূপে যাহীকে 
উপাসনা করে সেই অনাত্মবস্ত কখনই ব্রদ্ম নহেন )॥ ৯॥ 

যে আত্মচৈতন্ত জ্যোতি:কে প্রাণাপানাদি পঞ্চবৃত্যান্মক প্রাণ দ্বারা 
কেহই পোষণ করিতে পারে না কিংবা নাসারন্ধে অবস্থিত প্রাণ অর্থ] 
জ্রাণেত্রিয় ঘে চৈতন্ত জ্যোভিঃকে গন্ধবৎ বিষয় করিতে পারে না, যে 
আশ্রচৈতন্তঙ্সোতি; দ্বারা উদ্ভাসিত হইয়া পঞ্চবৃত্যাত্মক প্রাণ কিংবা 
দ্রাণেন্িয় স্ব স্ব বিষে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ হয় সেই চৈতগ্থজ্যোতিঃকেই 
তু ব্দ্ধ বলিয়া জানিবে। লোকে প্রাণ।পানাদি পঞ্ধবৃত্যাত্ম কঃ নামক্ধপ 
উপাধি বিশিষ্ট” সাবন্ধব অনাস্মবস্তরূপে বাহীকে উপাসনা করে? প্রীণ- 
পরিচ্ছিন্ন সেই অনাত্ববস্ত কথনই ব্রচ্গ নহেন ॥৯1 

পজ্ঞানেন্দ্িয়। কমেনি মন ও প্রাণের প্রেরক কে?” শিষ্ঠের এই 
প্রশ্নের উত্তরে গুরু বলিলেন__একমান্র চৈতন্থজ্যোতিঃই উহাদের প্রেরক। 
এই চৈতন্ধ জ্যোতি: বিদিত ও অবিদিত হইতে পৃথক বলিয়া, ইহাই 
আত্ম। এই চেতন্বন্বরূপ আত্মা কমেনি জনেন্ির। মন এবং 
প্রাণের বিষয় হইতে পারে না। ইক্জরিয়গণঃ মন ও প্রাণ পরিচ্ছিম্ন এবং 
জড় আশ্ন চৈতন্থম্বরপ আত্ম স্বপ্রকাশ এবং ব্রঙ্ধ অর্থাৎ দেশকাল বন্ধ 
দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন। যে চৈতগ্থে চৈতন্থময় হইয়া দেহেন্িয় মনপ্রাণ শব স্থ 
বিষয় প্রকাশের সামর্থ লাভ করে, সেই চৈতন্বম্বরূপ আত্মাকে উহ্থাঃ কি 
প্রকারে প্রকাশ করিবে, ব্যাপিবে বা বিষয় করিবে? অন্নি-প্রতপ্ত লৌহ- 
গোলক যেরূপ অগ্নিকে দগ্ধ করিতে সমর্থ হয় না সেইরূপ আত্মচৈতস্তে 

» চৈতন্তয় দেহেভ্্রিয় মনগ্রাণ চৈতন্তস্বরূপ আত্মাকে প্রকাশ করিতে 

সমর্থ হয় না। 

গুরুর উক্ত প্রকার উপদেশ শ্রবণ করিয়া শিল্ভের মনে সংশয় উপস্থিত , 
হইল-_মাত্মা বা আমি কি প্রকারে ব্রদ্ধ হইতে পারি? আত্মা সংসারীঃ * 
কর্ম ও উপাসনায় অধিকারী এবং কর্দ ও উপাসন। দ্বার বৈকুষ্ঠবরগ্ধলৌকাদি 


কেনোপনিঝং + ৬৯ 


“পাইতে অভিলাষ, স্থতরাং সে কি প্রকারে ত্রঙ্গ হইতে পারে? আত্মা 
বা"আমি ব্রহ্ধ ইহা এর্ধলোকপ্রত্যয় বিরুদ্ধ। আম্মা! বাআমি হইতেছি 
কর্তা, ভোক্তা, জ্ঞাতা? অল্পজ্ অল্পশক্তিমান্, স্বথী, ছুঃখী, জন্মমরণশীল 
স্থতরাং আমি কি প্রকারে ব্রহ্ম হইতে পারি? আত্মবিময়ক এই সংশয় 
দূর করিতে হইলে “আমি স্বরূপত: কে” তাহাই বিচার করিয়া দেখিতে 
হইবে। আমার ধত কিছু জ্ঞান, আমার নিখিল জগৎ সে সমন্তই জাগ্রৎ 
স্বপ্ন ও ুযুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের অন্তত । জাগ্রৎ অবস্থায় আমি নিজেকে 
স্থ'লদেহ বলিয়া মনে করি এবং স্থুলদেহের ধর্মসমূত বাল্য, যৌবন, বৃদ্ধ 
কুশ, স্থল? বাঁধি? অন্ধ কুস্ত? খজ ইত্যাদি স্বলদেহের ধর্মসদূহই নিজেতে 
আরোপ করিয়া নিজেকে বালক, যুবা, বৃদ্ধ; ব্রাহ্মণ, ক্ষতিয়। বৈশ্য) শুদ্র, 
ধনী নির্ধন, সুখী ছুঃখী ইত্যাদি মনে করিয়া থাকি। স্বপ্রাবস্থায় স্থলদেহ 
শব্যার উপর পড়িয়া থাকে কর্মেকিয়, জ্ঞানেক্দরিয় স্থল বিষয়ক সস 
বাপার হছতে বিরত হয়, কিন্তু স্বপ্রাবস্থায জাগ্রৎ অবস্থার জগতের 
স্কায় আর একটি জগৎ আমার সম্মুধে তাসিতে থাকে আমিও নিজেকে 
আর একটি দে বলিয়া মনে করি এবং জাগ্রৎ অবস্থার ন্যায় দেতের ধর্ম 
নিজেতে আরোপ করিয়া সেই সেই ধর্মযুক্ত বলিয়! নিজেকে মনে করি। 
স্বপ্াবস্তা আমি সুঙ্ষরদেহ হই এবং মনঃ কল্পিত স্বপ্নকালীন জগতের সুক্ 
বিষয়সমূভ ভোগ করিধ! সখী ছুংখী হইয়া থাঁকি। স্বপ্লীবস্থায় বাসনা বা 
সকার পূর্ণ জড় মুন চৈতন্য জ্যোতিঃতে চৈতনাময় হট়া বাগনাস্ূপ 
স্বপ্নকালীন জগৎ রচনা করিয়া থাকে । আবার যখন ন্ুযুপ্তি অবস্থা 
আসে তখন জাগ্রৎকালীন এবং স্বপ্নকালীন জগৎ তিরোহিত হইয়া যায়। 
তখন কর্ণেক্টরিয়। জ্ঞানেক্ত্িয় মন সব চুপ করে) সেই স্ুযুণ্ত অবস্থার 
স্মরণ আমার জাগ্রৎ অবস্থায় হইয়া থাকে। আমার স্মরণ হয় যে 
এতক্গ আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, কিছুই জীনিতে প্রুরি নাই। 
" অঙ্ভূত বিষয়ের জানকে স্ৃতিজ্ঞান বঙ্লে, আর অনুভূত হওয়ার মানে 


গত ,কেনোঁপনিষৎ রত 


জ্ঞানে প্রকাশ পাওয়া। সুপ্ত বস্থা যখন আমার স্মরণ হয়, তখন নযৃপ্চ 
অবস্থাও জ্ঞানে প্রকাশিত হইয়াছিল। ্থযুপ্ত অবস্থাকালীন হৃখও 
অজ্ঞানের স্থৃতি হওয়ায়, সুখ ও অজ্ঞান জ্ঞানে গ্রকাশিত হইয়াছিল । 
ুযুগ্ত অবস্থায় ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ অজ্ঞানে লীন হইয়া যাওয়ায়, চৈতনাময় 
অজ্ঞানের সথথাকারে পরিণামরূপ বৃত্তিদ্বারা আমি স্থুখান্ুভব করিয়াছি। 
হুযুগ্ত অবস্থার স্বতি যখন আমারই স্থাতি তখন উহা আমারই জ্ঞানে 
প্রকাশিত হইয়াছিল । জাগ্রত, স্বপ্ন, নুষুণি' স্থল" সপ্্ঃ কারণ দেহ 
কথন থাকে, কখন থাকে ন1; কিন্ত আমি সর্ধবদ। সর্বত্র বিদ্যমান থাকি! 
আমি অন্থভব করিয়া থাকি-_যে আমি জাগিয়া আছি সেই আমিই 
স্বপ্র দেখিয়াছিলাম এবং সেই আমিই স্বযুপ্ত ছিলাম । আমার এই 
সাতত্যের নিত্যত্তের স্বপ্রকাশত্বের কখন বিপরিলোপ হয় নাই। 
আমার ছুইরূপ ; একটি হইতেছে জাগ্রত অবস্থা বা স্থ 'লদেহ বিশিষ্ট আমি, 
স্বপ্ীবন্থা বা সথক্দেহবিশিষ্ট আমি, স্বষুধ্াবস্থা বা কারণ দেহ বিশিষ্ট আমি । 
আমার আর একটি বপ হইতেছে নিতা, অবান্িচারী, ব্অবিকারী 
আমি, ভাগ্রৎ স্বপ্র সবষুপ্তি এই অসস্থাত্রয়ের প্রকাশক নির্বিিশেষ চৈতনক 
স্বরূপ আমি । এই যে অনন্ত আমি, নিত্য অবিকারী আমি, আদিহীন, 
সর্ব অধিষ্ঠান+ সদামুক্ত, সদাস্থায়ী, অন্ধ হইতে অন্ত আমি+ বড হইতে অন্রীব 
মহান্‌, সর্ব্থত মাঝে আমি, অন্তরে বাহিরে আমি, সর্বব্যাপী, প্বাম্থা 
মহান্‌, দেশকাল বিশ্বসহ আমার সন্ায় স্থিত সদা মোর প্রকাশে ভীঁ্বান্‌। 
এই আমি দেশকাল বন্ত দ্বারা অপরিচ্ছি্ন বলিয়া বৃহৎ বা বঙ্গ । এই ব্রহ্ধই 
হইতেছে আমার প্রকৃত স্বরূপ, ইহাই প্রকৃত আমি । আমার স্বরূপ 
বিষয়ক অজ্ঞান হইতেই বত অনর্থ উৎপন্ন হইয়া আমাকে অজ্ঞানের কার্ধা 
দেহত্রয়কে বিশিষ্ট করিয়া যেন পরিচ্ছিন্ন পদার্থের স্থায় করিয়া ফেলিয়াছে। 
এই ভাবরূপ অজ্ঞান চৈতন্স্বূপ আমার সন্বায় আমার চৈতন্কে প্রকাশিত 
হইয়। সত্তাও প্রকাশ লাভ করিয়াছে । কিন্তু আশ্চর্য এই যে এই' 


কেনোপনিষত রর ৭১ 


অজ্ঞান আমাকে আশ্রয় করিয়া আমাকেই বিষয় করিতেছে, ব্যাপিতেছে। 
আমার স্বন্ূপ বিষয়ক এই অজ্ঞান আমার স্বরূপ বিষয়ক সাক্ষাৎ অপরোক্ষ 
জ্ঞানের দ্বারাই নষ্ট হইতে পারে। সেই জন্ত উপাধি ভেদ বিশিষ্ট অনাম্মা 
ঈশ্বরাদি হইতে শিল্কের মনকে নিবৃদ্ধি করিয়া স্থীয় স্বরূপ ব্রন্ধাতআ চৈতন্যে 
আরূঢ় করিবার জন্ত আত্মা হইতে ভিন্ন দোপাঁধিক ব্রন্ধা বিষ্ণু প্রভৃতির 
অবন্গত্ব গ্রতিপাদন করিলেন ॥ 


ইতি কেনোপনিষদে প্রথম খণ্ড সমাণ্ড হইল ॥ 


“জাগ্রত্প্র-্্যুস্তির প্রকাশক+ দেহত্রয়রূপ উপাধিরহিত, তুমি 
নিতা, অবিকারী, হেষেোপাদেয়-বিলক্ষণ+ বিশুদ্ধ চৈতন্ট স্বরূপ ব্রহ্ম” । গুরু 
কর্তৃক এইরূপে উপদিষ্ট শিষ্তের মনে পাছে স্থল-সুক্ম-কারণ দেহ বিশিষ্ট 
“আমি'তে ত্্ষবুদ্ধি হয় সেই জন্য শিল্ের মন হইতে সংশয়, অসম্ভাবনা ও 
বিপরীত ভাবনার দোষ দূর করিবার জন্য গুরু এক্ষণে শিগ্তকে 
বলিতেছেন-__ 


যদি মন্যসে স্বেদেতি, দভ্রমেবাপি নূনং 
ত্বং বেখ ব্রহ্মণো রূপম । 
যদস্য ত্বং যদস্ দেবেঘথ নু মীমাংস্যামেব তে, 
মন্যে বিদিতম, ॥১৯॥ 
যদি মন্যসে ( হে শিল্প, বদি তুমি মনে কর ) হুবেদ ইতি (আমি উত্তম- 
রূপে দেশকালবন্ত দ্বারা অপরিচ্ছিকন, স্বপ্রকাশ, নিত্য, অবিকারী, চৈতন্য 


মাত্র স্বরূপ, ব্রদ্ধকে ইন্দরিযবুদ্ধাঁদি বিষয়রূপে, ঘট পটাদির ন্যায় জেয়রূপে 
* জানিয়াছি ) অপি (তাহা হইলে) ত্বং (তুমি) ব্রহ্ধণ: রূপম্‌ ( সর্ববিধ 
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ভেদরহিত, অথাতকরস, দেহাঁদি হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ, স্বপ্রকাশ, চৈতন্য 
মাত্রম্বরূপ ব্রহ্ের ন্বরূপ) নূনং (নিশ্চয়ই ) দত্রং এব (অল্পই । বেখ 
(জানিয়াছ ) অস্ত (বরন্ষের ) যৎ ত্বং ( যে অধ্যাত্বরূপ অর্থাৎ দেহত্রয়রূপ 
উপাধি বিশিষ্ট তোমার এই পরিচ্ছিন্ন বেদিত রূপ যাহা তুমি উদ্বমরূপে 
জানিয়াছ বলিয়া মনে করিতেছ উহ্হাই যে কেবল অল্প তাহা নহে, পরস্ ) 
যৎ অস্ত দেবেযু ( দেবতাদিগের মধ্যে অধিদৈবত উপাধি পরিচ্ছন্ন ব্রদ্ধের 
থে রূপ তুমি জানিয়াছ তাহাও নিশ্চয় অল্পই জানিয়াছ ; কারণ, ব্যষ্টিসমষ্টি 
রূপে কি অধ্যাত্ম, কি অধিভূত, কি অধিটৈব-উপাঁধি পরিচ্ছিন্ন থে নূপ 
তাহা ব্রদ্দের ত্বরূপ নহে। সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম, প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম, বিজ্ঞান 
মানন্দং বর্ষ; প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবং অদ্বৈত ত্রঙ্গ। সেই নিরন্ত- 
সর্বোপাধিবিশেষ, নিতা, ভূমাঃ সচ্চিৎ সুথাতুক ব্রচ্ধ সুবেছ্ নহে )অথ 
সু ( অতএব ) তে (তৌমাকর্তৃক ) মীমাংস্যং এব (ব্রহ্ন্বূপ নিশ্চয়ই বিচার- 
শীয়)। মন্যে (গুরুকর্তৃক উত্তমরূপে উপদিষ্ট হইয়া শিল্ঠ সমাহিত চিন্তে 
একান্তে উপবেশনপূর্ব্বক গুরু কর্তৃক উপদিষ্ট বেদবাক্যের তাৎপর্য যুক্কি 
দ্বারা বিচারপূর্বাক নিশ্চিত করিবার পর সেই নিঃসনদিগ্ক ব্রহ্ম বস্তকে মনন 
এবং নিদিধ্যাসন দ্বারা সাঙুরূপে সাক্ষাৎ অপরোক্গভাবে উপলব্ধি 
করিয়। গুরু সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন আমি মনে ক) 
বিদিতম্‌ (ব্রদ্ধকে আমি জানিয়াছি )1১1 

হে শিশ্য, ঘদি মনে কর তুমি উত্তমরূপে দেশকাল বন্তদ্বারা অপরিচ্ছি্ 
নিত্য, অবিকারি, চৈতন্যমাতস্বরূপ ব্রহ্গকে ই'জবুদ্ধাদ্র বিষয়রূপে 
জানিয়াছ; তাহা হইলে তুমি সর্ববিধ ভেদরছিত, অথটগকরস) দেহাদি 
হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ, স্বপ্রকাশ, চৈতন্যসাত্ররক্ষের স্বরূপ নিশ্চ্ন অল্পই 
জানিয়াছ। ব্রন্ষের যে অধ্যাত্বরূপ অর্থাৎ তোমার এই দেহত্রয়র্প 
উপাধি-পরিচ্ছিন্ন বেদিতৃরূপ বাছা উত্তমরূপে 'জানিয়াছ বলিয়া" মনে 
করিতেছ উহাই যে কেবল অল্প তাহা নহে পরস্ত দেবতাদিগের মধ্যে 


কেনোপনিষং ৭৩ 


অধিদৈবত উপাধি-পরিচ্ছিন্ন বরদ্ধের যে রূপ তুমি জানিয়াছ তাহাও নিশ্চয় 
অল্পই জানিয়াছ ; কারণ ব্যষ্টি সমষ্টিরূপে অভিব্যক্ত কি অধ্যাত্মুঃ কি অধি- 
ভূত, কি অধিদৈব উপাধি-পরিচ্ছি্ন যে রূপ তাহা ব্রদ্ধের স্বরূপ নহে। ব্রহ্ধ 
হুইতেছেন সত্যং জ্ঞানং অনন্বম্‌ প্রজ্ঞানং বন্ধ, বিজ্ঞানমাননাং ব্্ষ, প্রপঞ্চো- 
পশমং শাস্তং শিবং অইৈতং হ্ধ । সেই নিরন্ত সর্কৌপাঁধি বিশেষ নিত্য, 
ভুমা, সচ্চিৎ স্থখাজুক ব্রহ্ধ স্থবেছ্চ নহেন। অতএব তৌমাকর্তৃক রন্বশ্বরূপ 
নিশ্চয়ই বিচারণীয়। গুরুকর্তৃক এই রূপে উপদিষ্ট হইয়া শিশ্ক সমাহিত চিন্তে 
একাস্ছে উপবেশনপূর্বক শুরুকর্তক উপদিষ্ট বেদবাকোর তীৎপর্যয যৃক্কি 
দ্বারা বিচারপূর্ববক নিশ্চিত করিবার পশ্চাৎ্ সেই নিঃসন্দিপ্ধ ব্রহ্ম বস্তকে মনন 
এব" নিদিধাসন দ্বারা স্বাত্পে সাক্ষাৎ অপরোক্ষভাবে উপলব্ধি করিয়া 
খুরুসমীপে আগমন পূর্বক বলিলেন_আমি মনে করি ব্র্কে আমি 
জানিয়াছি 1১॥ 
শিদ্য এক্ষণে গুরু সমীপে স্বীয় ব্রদ্ধান্ভূতি প্রকাশ করিতেছেন__ 


নাহং মন্যে সুবেদেতি নোন বেদেতি বেদচ। 
বো ন্তদ্‌ বেদ তদ্‌ বেদ নোন বেদেতি বেদচ ॥২॥ 


অভং (আমি ) স্থবেদ (ব্রঙ্গকে উত্তমরূপে জানিয়াছি : ইতি (এইরূপ) 
ন মন্ত্রে ( মনে করি ন!) ন বেদ ইতি নো (আমি যে ব্রহ্ধকে একেবারেই 
জানিনা এরূপও নে ) বেদচ ('আামি ব্রশ্ধকে জানি, অর্থাৎ আমি ব্হ্গকে 
জেয়দূপে জানি নাঃ কিন্তু আত্মন্ূপে উপলব্ধি করিয়া এক্ষণে বুঝিতে 
পারিতেছি আচাধ্য ও শীস্ত্রৈকগম্য, দুর্ধিবজ্ঞেয়। সর্বববিধ ভেদশুন্য, 
সচ্চিৎ স্থখাত্মক বর্ম আমিই । আমর! সাধারণতঃ বৌদ্ধ প্রত্যয়কে অর্থাৎ 
চৈতগ্-সহিত বুদ্ধির বিষয়াকারে পরিণামরূপ বৃত্বি-জ্ঞানকে জান? বলিয়া 
অভিহিত করি। ঘট পটাদি বতকিছু পদার্থ আছে তাঁহাঁদিগকে বুদ্ধির 
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বিষয় করিয়া জানি। তাহারা জেয় এবং আমি জ্ঞাতা ; কিন্তু “অহমস্মি” 
“আমি আছি” এই যে 'আমি/র জ্ঞান, এই জ্ঞানে জ্ঞাতৃজ্ের় ভাব নাই? 
এই জ্ঞান বুদ্ধি বৃত্তি বিশিষ্ট জ্ঞান নয়। সেই জন্য আপনাকে প্রথমে 
বলিয়াছিলাম যে আঘি ব্রহ্ষকে উত্তমরূপে জানিনা অর্থাৎ ঘটপটাদির 
্থায় ইন্জিয়াদির দৃশ্তরূপেঃ জ্ঞেয়রূপে, বিষয়রূপে জানিনা; কিন্তু মনন ও 
নিদিধ্যাসন দ্বারা বৃত্তিশৃন্চতাবে, জঞাতৃ-জেয়াদির ভেদশূন্য ব্রঙ্গই যে 
আত্মতন্ব তাহা উপলব্ধি করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি আমিই ব্রদ্ধ; সেইজন্ত 
বলিয়াছি ব্র্মকে যে আমি একেবারেই জানি না তাহা নহে, কারণ আমি 
এক্ষনে ব্রহ্ছকে সাক্ষাৎ অপরোক্ষভাঁবে আত্মর্ূপে উপলব্ধি করিতেছি ) 
নঃ (আপনার শিল্ক আমাদের মধ্যে) বঃ (আমা ব্যতীত যে কেই ) তথ 
( মছুক্ত প্র বচন অর্থাৎ উত্তমরূপে জানিনা এবং জানি” এই বাকা ) বেদ 
(তত্বতঃ জানিতে পারেন তিনি) তৎ (সেই ব্রদ্ধকে অর্থাৎ “শ্রোত্রের 
শ্রোত্র মনের মন” ইত্যাদিরূপে যে আত্মতত্ব উপদেশ করিগাছেন সেই 
বরহ্ধাত্মতন্ব ) বেদ (জানিতে পারৈন ) নো ন বেদেতি বেদু চ (ত্র্গকে যে 
জানি না তাঁহা নহে এবং ব্রহ্ছকে যে জানি তাহাও নহে | বদ্ধ বিদিত 
ও অবিদিত হইতে অর্থাৎ ব্যক্ত জগৎ এব' জগতের বীজ অব্যারুৃত হইতে 
সম্পূর্ণ বিলক্ষণ এই যে উপদেশ আপনি করিধ।ছিলেন তাহা সাক্ষাৎ 
উপলব্ধি করিয়া আপনার নিকট “নোন বেদেতি বেদচ' এইবাকো প্রকাশ 
করিয়াছি মাত্র |) ॥২॥ ্ 

আমি ব্রঙ্মকে উত্তমরূপে জানিয়াছি এইরূপ মনে করি'না। আমিবে 
্হ্ষকে একেবারেই জানিনা এরূপও নছে। আমি ব্রহ্ষকে ভানি। 
জেয়রপে আমি ব্রন্ধকে জানিনা বটে কিন্তু আম্মরূপে উপলব্ধি করিয়া 
গরক্ষণে বুঝিতে পারিতেছি যে,আচাধ্য ও শাস্ত্রকগমা দুর্বিি্েয়? সর্বরবিধ- 
ভেদরহিত ব্রহ্ম আমিই। আমরা পাঁধারপত: বোদ্ধ প্রতায়কে অর্থাৎ 
চৈতনা-সহিত বুদ্ধির বিষয়াকারে পরিণামরূপ বৃত্িঙ্জানকেই জ্ঞান? বলিয়া 


কেনোপনিষৎ ৭৫ 


॥ 

অভিহিত করি যেমন ঘটক্ঞান, পটজ্ঞান ইত্যাঁদি। এই জ্ঞান জ্ঞাতৃজ্ঞেয 
ভেদ বিশিষ্ট হইয়া নামরূপ বিশিষ্ট হইয়া প্রতিভাত হয়| ঘটপটাদি বত 
কিছু পদার্থ আছে তাহাদিগকে আমরা বুদ্ধির বিষয়রূপে জানিয় থাকি, 
তাহারা জের এবং আমি জ্ঞাতা। কিন্তু “অহং অস্মি” “আমি আছিঃ 
এই যে “আমি'র জ্ঞান,এই জ্ঞানে জ্ঞাত-জ্ঞেয় ভাব নাই, এই জ্ঞান বুদ্ধিবৃতি 
বিশিষ্ট জ্ঞান নয় নামরূপ বিশিষ্ট জ্ঞান নয়। সেই জন্য আমি আপনাকে 
প্রথমে বলিয়াছিলাম যে আমি ব্রহ্ষকে উত্তমরূপে অর্থাৎ ঘটপটাদির ন্যায় 
ইন্জিয়াদির জেয়রূপে, দৃশ্তরূপে জানি না। কিন্তু মনন ও নিদিধ্যাসন 
দ্বারা বৃত্ধিশুন্যভাবে জ্ঞাতৃজেয়াদি ভেদ শূন্য ব্রহ্মই যে আম্মতত্ব তাহা 
সাক্ষাৎ অপরোক্ষভাবে উপলদ্ধি করিয়া এক্ষণে বুঝিতে পাবিয়াছি যে» 
আমিই ব্রহ্ম; সেইজন্য আপনাকে বলিয়াছি ব্র্ধকে যে আমি একেবারেই 
জানিনা তাহা নহে কারণ আমি এক্ষণে ব্রন্ধকে আত্মরূপে সাক্ষাৎ উপলব্ধি, 
করিতেছি । আপনার শিশ্ আমাদের মধ্যে আমি বাতীত যে কেহ 
মছুক্ত এ বচন জর্থাৎ উত্তমরূপে জানি না এবং জানি” এই বাকা তবতঃ 
জানিতে পারেন তিনি সেই ব্রঙ্গকে অর্থাৎ “শ্রোত্রের শ্রোত্র মনের মন» 
ইত্যা্দিরপে যে আত্মতত্ব আপনি উপদেশ করিয়াছেন সেই বন্ধাত্মতৰ 
জানিতে পারেন। ব্রঙ্গ বিদিত ও অবিদিত হইতে পৃথক অর্থাৎ ব্যক্ত 
জগত এবং জগতের বীজ অব্যা্কত হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ বলিয়া আপনি 
যে উপদেশ করিয়াছিলেন তাহা সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়া আপনার 
নিকট «নোন 'বেদেতি বেদচঃ অর্থাৎ “বক্ষকে যে জানিনা তাহা নঙ্ে 
এবং তাহাকে যে জানি তাহাও নহে, এই বাক্যে প্রকাশ করিয়াছি 
মাত্র ॥২। 

গুরুশিদ্ব সংবাদরূপ আধ্যায়িকা পরিত্যাগ করিয়া, উক্ত গুরুশিল্ত, 
সব্যাদ দ্বারা নিশ্চিত অর্থ এক্ষণে শ্রুতি নিজেই উপদেশ করিতেছেন-.. 
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যস্যামতাং তস্য খতং যস্য ন বেদসঃ | 
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাভমবিজানতীম্‌ ॥॥৩)। 


যস্ত (যে ব্রদ্মবিদের) অমতং (ব্রঙ্গ অবিজ্ঞাত ) তন্ঠ ( তাঁহার ) মতং 
(ত্র্গ বিজ্ঞাত। স্থল সৃষ্ষ্ম যাবতীয় পদার্থ কর্তকর্মক্রিয়া, জঞাত-জেয়-জ্ঞান, 
প্রমাতৃ-প্রমেম-প্রমাণ, ডষ্ট -দৃশ্ব-দর্শন ইত্যাদি ত্রিপুটি অবগাহী জ্ঞানের 
গোচরীভূত হইয়া থাকে । অর্থাৎ পদার্থসন্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান হয় 
সেই জ্ঞান জ্ঞাত-জ্েয়, প্রমাত-প্রমেয় ইত্যাদি ভেদবিশিষ্ট হইয়া হয়। 
আমি, রাম, শ্যাম, রঙ্গাঃ বিষ ঈশ্বরকে দেখিতেছি, আমার এই ষে 
দর্শন, এই যে প্রতাক্ষজ্ঞান, এই জ্ঞানে আমি হইতেন্তি জ্ঞাতা, প্রমাতা, 
রষ্টাঃ আর আমা হইতে ভিন্ন ঈশ্বরাদি ঠইতেছেন দৃশা, প্রণেষ) জে । 
বঙ্গ যদি দুশ্য হন, প্রমেয় হন, জ্ঞেষ হন, তাহা হইলে তিনি জ্ঞান-ভাল্ক 
হেতু পরিচ্ছিন্ন। বিকারী, অনিতা, অচেতন হইয়া পড়েন। সেই জন্য 
বরঙ্গবিদগণ ত্রঙ্কে জেররূপে, দুশারুপে, প্রমেয়হপে জীনেন না, তাহারা 
জ্ঞাতু-জ্েযাদি ত্রিবিধ পরিচ্ছেদ শূন্য এক অথণ্ড চৈতন্য মাত্র স্বরূপ বরহ্ধকে 
আত্মরূপে সাক্ষাৎ উপলদ্ধি করেন বলিয়া, তাতাদের সেই অপরোক্ষাঙ্গ- 
ভূতি রিপুটি ভেদবিশিষ্ট হয় না। শ্রুতি সেইজনা বলিতেছেন ঘে, ধীঙ্গাদ 
এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় হইয়াছে বে, বন্ধ দৃশ্যরূপে, জ্ঞানের বিষয় ২ 
জ্ঞেররপে, প্রমাণের বিষয় অর্থাৎ ইন্দিযগ্রাহ্ প্রনেয়রূপে কথনই জ্ঞাত হন 
না, সেই অভেদদর্শীর নিকট বঙ্গ সম্যক জঞাহ হন অর্থাৎ সেই সমাক্দশশখ 
ব্রঙ্গবিদ এরিপিপপরিচ্ছেদ শূন্য, এক মণণ্ু চিন্মাত্রত্বরূপ ব্রঙ্গই আমিঃ এই 
প্রকারে ব্র্ধকে আত্মরূপে সাক্ষাৎ উপপন্ধি কৰেন ) যন্য ( যে অবিবেকী 
পুরুষের ) মতং ('এইরূপ নিশ্চয় বে, ত্রঙধ দৃশ্যরূপে, জেয়রূপে, ইন্দ্রিয় গ্রহন 
প্রমেষদপে জ্ঞাত হন) সঃ ন বেদ (সেই অবিবেকী পুরুষ গ্রমাত-প্রমেযাঁদি 
প্রিবিধতেদরহিত বরধ্ধকে সম্যক জানিতে পারেন না) বিজ্বানতাং (বিবিধ 
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প্রমাহ-প্রনাণ-প্রমেয়াদি ভেদজ্ঞান বিশিষ্ট অবিবেকী ব্যক্তিদিগের নিকট ) 
_ অবিজ্ঞাতং (ক্রক্ম অবিদিত থাকিয়া যান) অবিজানতাঃ (প্রমাতৃ- 
প্রমাণ-প্রমেয়াদি ভেদজ্ঞান রহিত, অভেদদর্শী বন্ধবিদ্গণের নিকটেই ) 
বিজ্ঞাতং (ত্রহ্ধ সম্যকরূপে বিদিত হইয়া থাকেন অর্থাৎ সেই সম্যকৃদর্শী 
ব্রহ্মবিদ্গণ ব্রহ্মকে আত্মরূপে উপলব্ধি করেন ) ॥৩া 

বে ব্রদ্মবিদের নিকট ব্রচ্ধ ইন্জিয়গ্রাহ প্রমেয়রূপে অবিজ্ঞাত, তাহার 
নিকটেই ত্রক্গ বিশেষরূপে বিদিত হন। স্থল সুক্স বাঁবতীয় পদার্থ কর্তৃ-কর্দ- 
ক্রিয়া, জ্ঞাতৃ-জের-জ্ঞান+ প্রমাতৃ-প্রমেয়,-প্রমাণ, জর্ট-ৃশ্ত-দর্শন ইত্যাদি 
ত্রিপুটি-অবগাগী-জ্ঞানের গোচরীতৃত হইয়া থাকে। কোন পদার্থ 
সঙ্ছন্ধে আমাদের যে জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞান, জ্ঞাতৃ-জের। প্রমা তৃ-প্রমেয় 
ইত্যাদি ভেদবিশিষ্ট হইয়া হয়। “আমি রাম? শ্যাম? ঈশ্বরকে দেখিতেছি?, 
আমার এহ যে দ্রশন+ এই যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান এই জ্ঞানে আমি 
হইতেছি জ্ঞাতা, প্রমাতা, জুষ্টা এবং আমা হইতে ভিন্ 
ঈশ্বরাদি হহতেছেন দৃশ্বা, প্রমেয়, জ্ঞেয়। ব্রহ্ম বদি দৃশ্য হন, প্রমেহ হন,, 
তাহা হইলে তিনি জ্ঞান-ভাম্যহেতু পরিচ্ছিন্ন। বিকারী, অনিত্য ও জড়, 
হইয়া পড়েন; সেই জন্য ব্রন্মবিদ্গণ ব্রন্ধকে দৃশ্যরূপেঃ প্রমেয়রূণে 
জ্ঞেয়রূপে জানেন না) তাঁহারা জ্ঞাতৃ-জেঞয়াদি-জ্রিবিধ পরিচ্ছেদ শৃন্তঃ 
এক, অথণ্ড চৈতন্তমাত্র স্বরূপ ব্রদ্ধকে আত্মরূপে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করেন 
বলিয়া তাহাদের সেই অপরোক্ষাম্ভৃতি ত্রিপুটিভেদ বিশিষ্ট হয় না। শ্রুতি 
সেই জন্য বলিতেছেন যে, ধীহার এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় হইয়াছে ফেব ব্র্ধ 
জ্ঞানের বিষয় অর্থাৎ জেঞ়রূপে, প্রমাণের বিষয় অর্থাৎ ইন্জিয়গ্রাহ্ 
প্রমেয়র্ূপে কখনই জাত হন না, সেই অভেদদশ্শীর নিকট ব্রহ্ম সম্যক্জ্ঞাত 
অর্থাৎ সেই সম)ক্দ্শী ব্রক্ষবিৎ ত্রিবিধ পরিচ্ছেদ শূন্য এক অথণ্ড চিন্মাত্র" 
স্বরূপ ব্রন্দই আমি+ এই প্রকার আত্মন্ূপে ব্রন্ষকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করেন। 
* কিন্তু যে অবিবেকী পুরুষের এইরূপ নিশ্চয় যে, ব্র্ধ দৃষ্রূপে; জে়রূপে, 
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ইন্জিয়গ্রাহ প্রমেয়রূপে জ্ঞাত হন, সেই অবিবেকী পুরুষ প্রমাড প্রমেয়াদি 
ত্রিবিধ ভেদ্রহিত বরহ্মকে সম্যক জানিতে পারেন না; যেহেতু বিৰিধ 
প্রমাহৃ-প্রমানাপ্রমেবাদিভেদ জ্ঞান বিশিষ্ট অবিবেকী বাক্তিদিগের নিকট 
অবিদ্দিত থাকিয়া বাঁন; কিন্ত প্রমাতৃ-প্রমেয় প্রমাণাদি ভেদজ্ঞানরহিত 
্রহ্মবিদগণের নিকটেই ব্রহ্ম সম্যক বিদিত হইয়; থাকেন। অর্থাৎ সেই 
সম্যক্দরশী ব্রহ্মবিদ্গণ ব্রদ্ধকে আত্মরূপে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করেন ॥৩ 
্র্মকে মনবুদ্ধি ইঞ্জিয়ের বিষয়রূশে, বেছ্যরূপে যখন জানা যায় না, 
তখন সেই অবেগ্ঠ ব্রঙ্গকে ষে প্রকারে উপলদ্ধি করিতে পারা যায় ভাহাহ 


এক্ষণে উপদিষ্ট হইতেছে_ 


প্রতিবোধ, বিদিতং মতমস্থতত্বং হি বিন্দতে। 
আত্মনা বিন্দতেবীরধ্যং বিছ্যায়া বিন্দতৈহম্কৃতমং ॥8॥ 


পূর্বব শ্লোকে বলা হইয়াছে ত্রঙ্ধ “বিজ্ঞাত' অবিজানত]' অর্থাৎ ধাহারা 
কিছুই জানেন না তাহারাই ব্রন্ধকে জানেন। ইহা যদি সত্য হইত 
তাহা হইলে মন্স্ত সুধুপ্ডি ও হচ্ছাদত্ে ধন কিছুই জানিতে পারে না, 
তখন স্ুযুপ্তি ও মৃঙ্ছাদিতে বর্ধজ্ঞান লাভ করিয়া রুতরুত্য হইয়! যাইত । 
পাছে কেহ এইরূপ মনে করেন সেই জন্য শ্রুতি বলিতেছেন_ | 

প্রতিবোধবিদিহম্‌ (প্রত্যেক বুদ্ধিবৃদ্ধিজ্ঞনে ত্রদ্ধ বিদিত হন। 
বিবয়াকারে বুদ্ধিরপরিণামসমূহ জড় হইলেও অগ্রিতপ্ত লোঁই পিশ্ডের স্টায় 
চৈতনাব্যাপ্ত হেতু জ্ঞানরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে ; এই হেতু বৃত্তিজান 
অর্থাৎ বৌদ্ধ গ্রত্পগুণিকেও আমরা “বোধ” শব্ধে অভিহিত করি। 
চৈতন্ত এক ও অথণ্ড) এই চৈতন্যই সমস্ত বৌদ্ধ প্রত্যয়ের প্রকাশক) 
হৃতরাং 'প্রতিবোধবিদিতং মানে প্রত্যেক বৃক্তিজ্ঞানে বুদ্ধিবৃত্তির 
সাক্ষীরূপে অবগত ব্রহ্ধ) মতং ( প্রভাগাত্মরূপে সাক্ষাৎ উপলন্ধ হন) 
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টা াতৈাজান হইতে অমরত্ব অর্থাৎ মোক্ষ) বিন্দতে 
€প্াপ্ত হয়) আত্মনা (স্বীয় ব্রহ্মাত্ৈক্জ্ঞান দ্বারাই ) কিন্দতে বীর্ধ্যং 
(স্বরূপ বিষয়ক অজ্ঞানকে বিনাশ করিবার সামর্থ লাভ করে ) বিদ্যায় 
(পক্ষ বিদ্যাদ্ধারা ) অনুতং (নিত্য গোক্ষ পদ বা স্বরূপ স্থিতি) বিন্দতে 
€ লাভ করে ) 1৪1 টি 

প্রত্যেক ধুদ্ধিবৃণতিজ্ঞানে ব্রহ্ম বিদিত হন। বিবয়াকারে বুদ্ধির পরিণাম 
সমৃহ জড় হইলেও অগ্নি-তগ্ু লৌহ পিণ্ডের ন্যায় চৈতন্যব্যাপ্ত হেতু জ্ঞান- 
রূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে) এইজন্থ বৃত্তি জ্ঞান অর্থাৎ বোদ্ধ-প্রত্যয়- 
গুলিকেও আমরা “বোধ শবে অভিহিত করি। চৈতন্য এক ও অখণ্ড; এই 
চৈতনাই মমস্ত বৌদ্ধ প্রতযরের প্রকাশক | সৃতরাং (প্রতিবোধ বিদিতংঃ 
মানে প্রতোক বৃত্তিজ্ঞানে বিবেক বৈরাগ্যবান্‌ জিজ্ঞান্ মুমুক্ষু সাধক কর্তৃক 
প্রত্যেক বুদ্ধি বুভ্তির সাক্ষীরূপে অবগত ব্রন্গ প্রত্যগাত্মরূপে সাক্ষাৎ 
উপলব্ধ হন | সাধক এই বদ্ষাট্মিকাজ্ঞান হইতে অমরত্ব লাভ করেন। 
্বীয় ব্গাম্মৈকাজ্জান দ্বারাই স্বর্ূপবিষ্জক অজ্ঞান বিনাশ করিবার সামর্থ্য 
প্রাপ্ত হন এবং ত্রঙ্গবিদ্ঠা ছার! স্বন্ধপ স্থিতিরূপ অমৃতত্ব লাভ করেন ॥৪॥ 

“প্রনিবোবদিধিতম্ণ মানে হইতেছে বোধে বোধে বিদিত। বুদ্ধি 
অবিরত ঘট, পট, নীল, লোদিভাদি বিষয়াকারে পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে । 
আমাদের শরীবের অভ্যন্তরে অহঙ্কার, মন, চিত্ত, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি ব্বপেও 
বুদ্ধি পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে । বুদ্ধি স্বভাবতঃ জড়, কীরণ উহা সন্বরজন্ত- 
মোময়ী দেশকাল কাধ্যকারণরূপা জড়া প্রকৃতির বা মায়ার বা অজ্ঞানের 
কাধ্য।' প্রক্কৃতি জড়া বলিয়া উহা স্বয়ং ক্রিয়াশীলা হইতে পারে না। 
সর্ধবিধ ভেদরহিত এক অখণ্ড নিত্য অপরিণামী, চৈতন্য পরিব্যাপ্ত 
হইয়াই প্রকৃতি চৈতন্যময়ী হয় যেমন লৌহ অগ্নির দ্বারা পরিব্যাঞ্ড হই! 
অস্থিময় হইয়া থাকে। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি চৈতন্য পরিব্যাপ্ত হইয়া 
বাষ্টি-ম্টিভ।বে পরিণামপ্রাপ্ত হয়। প্রকৃতির এই ব্যগ্ি-সমষ্টি পরিণাম- 
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সমূহ আবার চৈতন্তপরিব্যাপ্ত হইয়াই পরিণামপ্রাপ্ড হইতে থাকে, 
প্রকৃতির তমোগুণ আবরণ-ম্বভাব বলিয়া তমোগুণের পরিণাম পঞ্চ মহাভত 
এবং তাহাদের কার্য তম: প্রধান স্থূল দেহাদিতে চৈতন্তের অভিব্যক্তি 
সুস্পষ্ট হয় না। প্ররূতির সত্বগুণ স্বচ্ছ বলিয়া সত্বগুণের কার্য সত্তপ্রধান 
মহত্ত্ব, বুদ্ধি, মন, চিত্ত, অহঙ্কার ও জ্ঞানেন্দরিযাদিতে চৈতন্যের অভিবাক্কি 
সুষ্পষ্ট গ্রতীত হইয়া থাকে। ভরঙ্গায়িত জলে যেমন একই নুর্্য থণ্ড, 
খণ্ড রূপে বনু বলিয়া বোধ হয় সেইরূপ চৈতন্য পরিব্যাপ্ত প্রক্তির 
ব্য্রি-সমষ্রিপরিণামসমূহরূপ জীব জগতে বিভিন্ন দেহাদিভেদে একই চৈতন্য 
ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তরঙ্গায়িত জলে একই সুষ্যের প্রতিফলন 
বা আভাসসমুহ ছ্বারা যেমন সুর্য উপলক্ষিত হয়, সেইরূপ আব্র্গন্তঘ 
পর্যস্ত দেবতিধ্যক্‌ মন্ুস্তাদি শরীরে চৈতন্যের অস্পষ্ট স্পষ্ট সুস্পষ্ট 
অভিব্যক্তি বা আভান সমূহদ্বারা একই নিত্য, অপরিণামী চৈতন্য 
উপলক্ষিত হইয়া থাঁকেন। ম্তরাং অহঙ্ষারের কর্তৃহ ভোক্ক ধাঁদ 
অভিমান বুদ্ধির নিশ্চয়াত্মক অধ্যবসাঁয় মনের বাবতীয় সম্থল্প বিকল্প, চিত্তের 
ভোগ্যবিষয়ক বাসনাত্মক সংস্কারসমূহ, জ্ঞানেক্রিয়ের দর্শনাদি ক্রিয়া 
কমেন্িয়ের গননাগননা দিক্রিয়া পঞ্চবৃত্ত্যাজ্মক প্রাণের শরীরাভ্ান্ত্রে 
যাবতীয় ক্রিয়া চৈতন্য পরিব্যাঞ্চু হইয়াই ঘটিয়৷ থাকে । মনবুদ্ধিণস্ 
অহসঙ্কাররূপ অন্তঃকরণ সত্ব প্রধান বলিয়া স্বচ্ছ; সেইজন্য অন্ন *রণে 
চৈতন্যের অভিবাক্তি নুস্পষ্ট । প্রতি অন্তঃকরণে চৈতন্যের সুস্পষ্ট 
বিভিন্ন প্রতিফলন বা আভাসসমূহদ্বারা' একই প্রত্যক চৈতন্য উপলক্ষিত হন । 
বুদ্ধির প্রত্যেক পরিণামরূপ বৃত্িজ্ঞান একই বিষ্বস্থানীয় প্রত্যক্‌ চৈতন্য 
বা লাক্ষিচৈতন্যকে উপলক্ষিত করে, নিখিল বুদ্ধিবৃত্তিরপ বোধসমূছে 
অব্যভিচরিত প্রত্যগাত্মরূপে থে ব্রগধান্ুভুতি উহাই সম্যক্‌ দর্শন | ঘটপটাদি 
বিবয়বিজ্ঞান সম্যক দর্শন নছে। ব্রঙ্গ আত্মা বলিয়া ব্র্দ আত্মার মিষয় 
হইতে পারে না। শাস্ত্র এবং গুরুর উপদেশ হইতে ব্র্গসন্স্বীয় পরোক্ষ- 


কেনোপনিয়ুৎ ৮১ 


জান, বরনবসনবন্ধীয় অপরোক্ষ ভ্রম বিদুরিত করিতে পারে না । কিন্ত শান্ত 
এবং গুরুর উপদেশ অনুসারে মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা সাধক বখন 
সর্ধাবৌদ্ধপ্রতায় সাক্ষী সচ্চিৎ সু খাত্মবক বস্তুকে আত্মরূপে সাক্ষাৎ উপলব্ধি 
করেন তখনই তাহার সম্যক্‌ দর্শন হয় এবং এই সম্যক দর্শনই অমৃতত্ব 
লাভের হেতু হইয়া থাকে । 

'াম্মবিষষক অজ্ঞান হইতেই পুনঃ পুনঃ নানাবিধ যোনীতে জন্মগ্রহণ 
করিয়া অশেষবিধ কষ্টভোগ করিতে হয়। সেইজনা মোক্ষের দ্বার স্বরূপ 
মনুস্যদেহ প্রাপ্তি হইয়া এই শরীরে এই জঙ্মেই অতিশয় প্রত পূর্বক 
আস্মজ্ঞান লাভ করিয়া জীবন সফল করা কর্তব্য । শ্রুতি সেই জন্য 
বলিত্বেছেন- 


ইহুচেদবেদীদথ সত্যমন্তি | 

ন চেদিহাবেদীনাঞ্ধ হী বিনষ্টিঃ ॥ 
ভূতেমু ভূতেষু বিচিত্যধীরাঃ 
প্রেত্যাম্মাল্লোকাদস্থৃতা ভবন্তি ॥৫॥ 


পূর্ব পূর্ব গ্লোকসমূহে আত্মজ্ঞান লাভের যে উপায় বিহিত হইয়াছে 
সেই উপায় অবলম্বন করিয়া আত্মজ্ঞান লাভের যোগ্যতা অর্জন 
পূর্ববক-_ 

ইহ (এই জন্মে, এই মন্গুস্ব শরীরে) চেৎ অবেদীৎ (যদি কেহ বরন্ধাজ্মৈক্য- 
জান লাভ করিতে পারেন অর্থাৎ স্থীয় ব্রদ্মরূপ জানিতে পারেন ) অথ 
€ তাহা"হইলে ) সত্যং অন্তি ( পরমার্থতত্বলাভ হেতু তাহার ময় জন্ম 
“সফল হয়) ইহ (এই মনুয্ূদেহে, এই জন্মেই) চেৎ (যদি কেহ) 


ঙ 


৮২ কেনোপনিষৎ 


ন অবেদীৎ | স্থীয় ব্গস্বরূপ সাক্ষাৎ অপরোক্ষভীবে জানিতে না পারেন ) 
মহতী বিনষ্টিং (তাহা হইলে দীর্ঘকাল ধরিয়া জন্মমরণাদিপ্রবাহরাঁপ 
ছুঃখপরম্পরা ভোগ করিতে হয়) ধীরা: (যেহেতু এই জন্মে, এই দেহেই 
আত্মজ্ঞান লাভ করিলে অমৃতত্ব প্রাণি হয় এবং আত্মজ্ঞান লাভ না 
করিলে দীর্ঘকালস্থায়িনী জঙ্মমরণাদি ক্রেশ প্রাপ্তি রূপ বিনাশ প্রাপ্তি 
হয়ঃ সেই জন্ত ধীর মন্ুম্থগণ অর্থাৎ বাহু বিষয়াভিলাষ হইতে সম্পূর্ণ 
বিনিবৃভভ, বিবেক বৈরাগ্যবান্, শমদমাদি গুণসম্পন্ন মন্্স্থুগণ ) ভূতেষু 
ভূতেষু (চরাচর সর্ববভূতে অবস্থিত ) বিচিত্য ( এক, অদ্বিতীয়, সর্ধবসংসার 
ধর্মরহিত, আত্মতত্ব রূপ প্রত্যগ, ব্রদ্ধকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়া) অন্থাৎ 
লোকাৎ (এই লোক হইতে কিংবা এই অনাম্মদেহাদিতে ) প্রেত ( গমন 
করিয়া! অর্থাৎ মরণান্তর কিংবা অহংতীমমতা রূপ অভিমান শুন্য ভইয়া 
স্বীয় সর্বাত্মকত্ব অদ্ৈত স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া ) অমৃতা: ভবস্তি (বিদেহ কৈবল্য 
প্রাপ্ত হন কিংবা এই জন্গে এই দেহেই নিত্য, বি চৈতনামাত্র 
স্বরূপ অমৃতত্ব ন্বভাব ব্রহ্মই হন ) ॥৫॥ 

পূর্ব, পূর্বব ক্লোকসমূহে আত্মজ্ঞান লাভের যে উপায় বিহিত 
হইয়াছে সেই উপার অব্ন্বন করিয়া আল্মজ্ঞান লাভের যোগাতা অর্জন 
পূর্বক যদি কেহ এই জম্মে, এই মন্স্যদেহে ব্রদ্ধাত্মৈকাজ্ঞান লাভ করিত 
পারেন অর্থাৎ স্থীয় ব্রনষস্বরূপ জানিতে সমর্থ হন তাহা হইলে “নাথ 
তব লাভতেতু তাহার মনুষ্যজন্ম সফল হয়। কিন্তু যদি কেহ এই জন্মে 
এই মনুষ্য শরীরে স্থীয় ব্স্বরূপ সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ভাবে জানিতে না 
পারেন, তাতা হইলে দীর্ঘকাল ধরিয়া জন্মমরণাদি প্রবাহরূপ ছুঃখ পরস্পরা 
ভোগ করিতে হয়। যেহেতু এই জন্মে এই দেহেই আত্মজান লাভ 
করিলে অমৃতত্ব গ্রাপ্তি এবং আত্মজানলাভ না করিলে দীর্ঘকালস্থায়িনী 
জন্মমরপাছি ক্রেশ প্রাপ্তি প্ূপ বিনাশ প্রাপ্তি হয় সেইজন্য ধীর মনুষ্যুগণ 


অর্থাৎ বাহু বিষয়াভিলাষ হইতে সম্পূর্ণ বিনিবৃদ্ত মানবগণ বিবেক- ' 


কেনোপনিষত ॥ ৮৩ 


বৈরাগাবান্‌ ও শমদমাদিগুণ সম্পন্ন হইয়া চরাচর সর্বস্বতে অবস্থিত এক 
অদ্ধিতীয়, সর্বসংসারধর্ম রহিত আত্মতত্ব রূপ প্রত্যগ, ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ 
উপলব্ধি করিয়া এই অনাত্ম দেহাদিতে '্মহংতাঁমমতাভিমানরূপ অবিষ্যা 
* হইতে সম্পূর্ণ বিমক্ত এবং সর্বাত্মকত্ব অদ্বৈত স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া এই জগ্গে 
এই দেহেই নিত্য, অবিনাশিং চৈতত্তমাত্রত্বরূপ, অমৃতত্ব স্বভাব ত্রহ্মই 
হন কিংবা! এই লোক হইতে গমন করিয়া অর্থাৎ মরণানস্তর বিদেহ কৈবল্য 
প্রাঞ্ধ হন ॥৫॥ 


কেনোপনিষদে দ্বিতীয়খগ্ড সমাপ্ত হইল। 


অথ তৃতীয় খণ্ডঃ 


উপনিষদে প্রায়ই নিষ্কাম কর্ম এবং ঈশ্বরোপাসনা ও আত্মতত্ব উপদিষ্ট 
হইয়াছে । আত্মা বা*আমির ছুইরূপ আমরা প্রত্যহই অনুভব করিয়া 
থাকি। আমার একরপ হইতেছে জাগ্রৎ-স্প্ন-সুযুপ্তি অবস্থাত্রয় 
বিশিষ্টরূপ) স্থল সঙ্গ কারণ দেহ বিশিষ্টরূপ, আর অপরটি হইতেছে উল্ত 
অসথাত্রয় ও দেহত্রয়ের প্রকাশক, উক্ত দেহত্রয় এবং অবস্থাত্রয়কে সন্থসদষঠ 
প্রদানকারী, উক্ত দেহত্রয় হইতে বিলক্ষণ, নিতা, নির্বিশেষ সচ্চিৎ 
সুখাজ্মকরূপ। প্রথম রূপটী আমরা প্রতাক্ষ ও অনুমান প্রমাণ ছারা 
অনুভব করি। কিন্তু দ্বিতীয় রূপটা উক্ত নিত্য, নির্কিশেষ, দেহাদি 
হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ ) সচ্চিৎ স্ুধাত্ক রূপটা কোন প্রমাণ দ্বারা 
প্রমেয়দপে, কোন ইন্দিয়ন্বারা দৃশ্যরূপে, বুদ্ধিঘারা জেয়ূপে অন্ত 
করিতে পারি না । উক্ত রূপটী বেদান্ত ও গুরু কর্তৃক উপদিষ্ট “অয়মাক্মা 
ডলি “অহ ব্রন্ধান্নি। “ততত্মসি+ ইত্যাদি মহাবাক্য ছারা উপলক্ষিতু, দেশ 
৮ কান বসত দ্বারা অপরিচ্ছিন্। অথটওকরস, চৈতন্য মাত্র ম্বরূপ স্ত্কে 


৮৪ । কেনোপনিষৎ ্ 


অভেদে মনন ও নিদিধ্যাসন পূর্বক আত্মরূপে উপলদ্ধি করি।' আমি. 
নিজেই নিজের দৃশ্য, প্রমেহ, বা জয় হইতে পারি না বলিয়া আমার 
দ্বিতীয় রূপটী সর্ধববিধ প্রমাণের অগোচর | বীহারা উত্তম অধিকারী 
তাহারা গুরু ও শাস্ত্র কতৃক উপদিষ্ট পূর্বোক্ত বেদান্ত বাক্যের শ্রবণ ' 
মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা স্বীয় চৈতন্যমাত্র দৃকৃষ্বরূপ উপলব্ধি করিয়া এই 
জন্মে এই দেহেই সগ্ধ যুক্তি লাভ করেন | বাহার মধ্যম অধিকারী 
তাহাদের ভন্ ক্রম ঘুক্তিঃ এবং তত্প্রাপ্তির উপায় স্বরূপ বিবেক, বৈরাগা» 
শম-দমাদি সাধন চতুষ্টয়, শান্ত্রবিহিত কর্মের নিষ্কামভাবে অন্টষ্ঠান এবং 
অভেদে ঈশ্বরোপাসনী উপদিষ্ট হইয়াছে। পূর্ব ছুই খণ্ডে চিন্মাত্র্বর্ূপ 
নিগুণ, নির্ধিশেষ ত্রন্ষাত্মতত্ব এবং তত্প্রাপ্তির সাধন ভূত “প্রতিবোধ 
বিদিতং, ইত্যাদি উপদেশ করিয়া তৃতীয় ও চতুর্থথণ্ডে মধ্যম অধিকারীর 
জন্ত তপস্থাঃ সতা, শমদমাদি সাধন এবং ঈশ্বরোপাসন! উপদিষ্ট হইতেছে। 
এই প্রসঙ্গে বঙ্গাত্মজ্ঞানের ছুর্বিজ্ঞেয়তা এবং সেই জ্ঞান লাভের জল্ক 
অহঙ্কা্ত অভিমান পরিত্যাগ পূর্ববক দৃঢ় প্রযত্ত এবং শমদমাদি সাধন সম্পন্ন 
হইয়া] প্রথমে ততজ্ঞান লাভের-ঘোগ্যতা অঞ্জন করা বে একা আবশ্যক, 
তাহা প্রদশিত হইতেছে । গঅহংতানমতাতিমান পরিত্যাগ পূর্বক 
ঈশ্বরোপাসনা দ্বারা প্রথমে চিত্ত শুদ্ধ করিতেই হইবে; তবে সেই হ্ধচিত্ছে 
বিমল ব্রদ্ধাট্মৈক্য জ্ঞানের অভিব্যক্তি হইবে । সেইভন্য খষি বনদিতউচ্ছেন-- 


ব্রক্ম হ দেবভ্যে বিজিগ্যে, তস্য হ ব্রাহ্মণে। বিজয়ে দেব। 
অমহীয়স্ত। ত এক্ষন্তাম্মাকমেবায়াং বিজয়োহ ম্মাকমেবায়ং 
মহিমেতি 1১) 


অক্ষ (সর্ব র্বববিদ+সর্বশক্তিমান্‌ ঈশ্বর: হ পুরাকালে) দেবেভ্য; (দেবতা- ৃ 


কেনোপনিষৎ 1 ৮৫ 


'দিগেরখ কল্যাণের জন্ত) বিজিগ্যে (অনুরদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন 
অর্থাৎ, দেবান্থুর সংগ্রামে ঈশ্বরের ইচ্ছায় অস্থুরগণ পরাজিত এবং দেবগণ 
জয়লাভ করিয়াছিলেন) তন্য ব্রঙ্মণঃ হ ( সেই ঈশ্বরের ) বিজয়ে (জয়লাভে ) 
দেবা অমহীয়স্ত ( এই বিজয় যে সর্বাশক্তিমান্‌ প্রাণিগণের কর্মফল দাতা 
ঈশ্বরেরই জয়লাত তাহ! বুঝিতে না পারিয়! দেবগণ গর্ধিত হইয়াছিলেন ) 
তে ক্ষন্ত ( তাহারা মনে করিয়াছিলেন ) অন্মীকং এব (আমাদেরই) 
আয়ং বিজয়ঃ (এই বিজয় অর্থাৎ আমরাই অশ্ুরদিগকে পরাজিত 
করিয়াছি ) অশ্মাকং এব অয়ং মহিমা ইতি (আমাদেরই এই বিজয়লন্ধ 
" গৌরব এইরূপ মিথ্যাভিমান করিগাছিলেন ) ॥১॥ 
পুরাকালে দেবান্থুর সংগ্রামে সর্ববজ্ঞঃ সর্বববিদ, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর 
পেবগণের কল্যাণের জন্ক জগতের শক্র, ঈশ্বরের নিয়মলঙ্ঘনকারী অসুর 
দিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন অর্থাৎ অশ্ুরদিগের পরাজয়কামী ঈশ্বরের 
অ্ঠশাসন পালনকারী দেবগণ ঈশ্ববের ইচ্ছায় দেবান্ুর সংগ্রামে অনুর- 
দিগকে পরাভূত করিয়াছিলেন। ঈশ্বরের বিজয়ে দেবগণ যজাদিতে 
পূজিত হইয়া মহিমাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রাণিগণের কর্মফলদাতা, 
নিখিল কলাপস্পদ সর্বড়তের অন্তরাত্মা, সর্বশক্কিমান্‌ ইঈশ্বরই যে 
৯ ঠাহাদের জয়লাভের কারণ তাহা না জানিয়া পরিচ্ছিন্ন দেহাদিতে আত্মা- 
ভিমানী দেবগণ জয়ঙগাভে গর্ধিত হইয়া ভাবিয়াছিসেন যে তাহাদের স্বীয় 
সামধ্যবশতঃই তাহারা অসুরদিগকে পরাজিত করিয়া জয়লাভ করিয়াছেন, 
তাহাদের স্বীয় শর্তি নিমিত্তই তাহারা পৃজিত হইয়া মহিমা প্রাপ্ত 
হইয়াছেন ॥ ১ 


তদ্বষাং বিজজ্ঞো তেত্যো হপ্রাছর্বত্ব। 
৮... . তন্ন ব্যজানত কিমিদং যক্ষমিতি ॥২॥ 


৮৬ কেনোপনিষৎ 


তত (ব্রহ্ধ) হ (নিশ্চয়ই ) এফাং ( পরিচ্ছি্ন দেহাভিমানী দে্গণের 
মিথ্যাহঙ্কার রূপ অভিপ্রায়) বিজজ্ঞৌ ( জানিতে পারিযাছিশেন, এবং 
দেবগণের এই মিথ্যাভিনান দূর করিয়া তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিবার 
জন্য) ভেভ্য; ( দেবগণের দৃষ্টিগোচরে ) হ প্রাছুরতৃব । স্বীয় মাযাশক্তি 
প্রভাবে দিবা বিশ্ময়কর রূপ ধারণপূর্বক প্রান্ভৃতি হইলেন) 
তৎইদং (সেই প্রত্যক্ষ গোচর ) যক্ষং দিব্য পূজনীয় রূপটি ) কিম্‌ 
(কি বস্তু) ইতি (তাহা) ন ব্যজানত (দেবগণ জানিতে পারিলেন 
না) ॥২। | 

সর্ধান্তর্যামী পরমেশ্বর পনিচ্ছিন্নদেতাভিমানী দেবগণের মিথ্যাহন্ারগপ 
অভিপ্রায় নিশ্চয়ই জানিতে পারিয়াছিলেন এইং দেবগণের এর মিথাভিমান 
দূর করিয়া তাহ্বাদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্য দেবগণের দৃষ্টিগোচরে 
স্বীয় মায়াশক্তিপ্রভাবে দিব্য বিস্ময়কররূপ ধারণ পূর্বক প্রাছুর্ভূত হইলেন । 
সেই প্রত্যক্ষগোচর দিব্যপৃজনীর রূপটা কি বস্ত তাহা দেবগণ জানিতে 
পারিলেন না ২) 


তেহগ্সিমক্রবন্‌ জাতবেদ এতদ্বিজানীহি-__ 
কিমেতদ্‌ যক্ষমিতি ৷ তথেতি ॥৩ 


তে (ত্র্দের দিব্যরূপ জানিতে না পারিয়া দেবগণ ) অগ্িঃ ( অগ্সিকে ), 
অক্রবন্‌ ( বশিয়ছিলেন ) জাতবেদ ( হে সর্ধবজ্ঞকল্প, তুমি )* এতত ধক্ষং 
কিম্‌ হতি ( আমাদের প্রত্তঙ্গগোঠর এই দিবা পৃজ্ণীয় বস্তটী কি) এতং 
(ইহা) বিজানীহি ( বিশেষপ্ূপে অবগত হও) তথেতি (অগ্নি বলিলেন আচ্ছা, 
তাহাই হইবে )0৩। ও 

ব্রদ্দের দিব্যরূপ জানিতে না পারিরা। দেবগণ অগ্নিকে বলিলেন 


কেনোপনিষৎ চা, 


, 1 
সর্কজ্ঞকল্প, আমাদের প্রত্যক্ষগোচর এই দিব্য পূজনীয় বন্তটি কি তাহা 
তুমি বিশেষরূপে অবগত হও । অগ্নি বলিলেন তথাস্ত ॥৩। 


তদত্যদ্রবৎ, তমভ্যবদৎ কোহমীতি। 
অগনির্বা অহমন্মি ইত্যবীজ্জাতবেদ| বা অহমন্্রীতি ॥8॥ 


তৎ (সেই যক্ষ সমীগে ) অভ্যদ্রবৎ (দ্রুত গমন করিয়াছিলেন ) তম্‌ 
(সেই অগ্রিকে ) অভ্যবদৎ (ক্ষ জিজ্ঞাসা করিলেন) কঃ অসি ইতি 
(তুমি কে?) অগ্রিঃ বা অহম্‌ অশ্মি ( অগ্নি বলিলেন আমি বিশ্ব বিখ্যাত 
অগ্নি) জাভিবেদী বা অহম্‌ অন্মি (আমি সর্বজ্ঞকল্প জাতবেদা ) ইতি ( এই 
কথা ) অব্রবীৎ ( অগ্রি বলিয়াছিলেন ) 191 

অগ্নি তথাত্ত্ব বলিয়া সেই বক্ষ সমীপে গমন করিলেন। বক্ষ মেই 
অন্সিকে জিজ্ঞাসা করিলেন “তুমি কে?” অগ্নি প্রত্বত্তরে বঙ্ষকে 
বলিয়াছিলেন “আমি বিশ্ববিখাত অশ্ি, আমি সর্বজ্কল্প জাতবেদী” ॥৪$ 


তশ্মিং়ি কিং বীরধ্যমিতি। 
অগীদং সর্ধবং দহেয়মও যদিদং পৃথিব্যামিতি ॥৫। 


তম্মিন্‌ (সেই প্রসিদ্ধ গুণযুক্ত ) তবয়ি ( তোমাতে ) কিং বীর্্যং ইতি 
(কি সামর্থ্য আছে? এই কথা যক্ষ অগিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ) 
যৎ ইদং পৃথিব্যাং (যাহা কিছু এই চতুর্দশ ভুবনে আছে) ইদং সর্ববং 
(চরাচর তৎ সমন্তই ) অপি দছেয়ম্‌ (আমি নিশ্চয়ই ভন্মীতূত করিয়া 
ফেলিতে পারি ) ইতি ( এই কথা অগ্নি বক্ষকে বলিলেন )৫॥ 

বক্ষ অগ্নিকে ভ্রিজ্ঞাসা করিলেন সেই প্রসিদ্ধ গুণযুক্ত তোমাতে কি 
সামর্থা আছে? অগ্নি এইনূপে জিজ্ঞামিত হইয়া! বলিলেন এই চতুর্দশ 
ভুবনে চরাচরাম্মক যাহা কিছু আছে তত সমস্তই আমি নিশ্চয়ই তক্ষীতৃত 
করিয়া ফেলিতে পারি ॥৫1 


৮৮ কেনোপনিষৎ 


॥ , 
তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদ্দহেতি | তদুপপ্রেয়ায়।  / 
সর্ববজবেন তন্ন শশাক দগ্ধ,ম.। সতত এব নিবরৃতে, 
নৈতদশকং বিজ্ঞাতুম্‌, যদেতদৃক্ষমিতি 1৬| 


তশ্বৈ (উক্ত প্রকার আত্মঙ্লাঘা পরায়ণ অভিমানী অগ্সির গর্ব চর্ণ 
করিয়া তাহাকে অনুগ্রহ করিবার জন্ত পরমেশ্বর তাহার সম্মুখে ) তৃণং 
( একটি শু তৃণ ) নিদধো (স্থাপন করিলেন) এতৎ দহ ইতি ( এবং 
বলিলেন, “এই তৃণটীকে দগ্ধ কর” ) তৎ (অগ্নি সেই তৃণ) উপ প্রেয়ায় 
( সমীপে গমন করিলেন ) তৎ (কিন্তু সেই তৃণটীকে ) সর্ধজবেন ( সমস্ত 
বলছ্বারা ) দ্চুং (দগ্ধ করিতে ) ন শশাক ( সমর্থ হইলেন না) সঃ ( সেই 
জাতবেদা অগ্থি তৃণটাকে দগ্ধ করিতে না পারিয়া লজ্জিত হইয়া! নীরবে ) 
ততঃ এব (সেই বক্ষের নিকট হইতে ) নিব্বতে ( দেবগণের নিকট 
প্রত্যাবর্তন করিয়া বলিলেন ) যদেতৎ যক্ষং ইতি (এই বক্ষে কি বন্ধ 
তাহা ) এতৎ বিজ্ঞাতুং (জানিতে ) ন অশকম্‌ ( সমর্থ হইলংন না) 0৮ 

উক্ত প্রকারে আশ্বাঙ্সীঘা পরাযণ অভিমানী অগ্ির গর্বদূর্ণ করিয়া 
তাহাকে অন্গগ্রহ করিবার জন্য পরমেশ্বর তাহার সম্মুূথে একটা শুফ তৃণ 
স্থাপন করিয়া বলিলেন ইহাঁকে দগ্ধ কর। অগ্নি সেই তৃণ সমীপে গমন 
করিয়া স্বীয় সমস্ত বল দ্বারাও তাহাকে দপ্ধ করিতে পারিলেন না। (সষ 
জাতিবেদা অগ্নি ভূণটাকে দগ্ধ করিতে না পারিয়া লজ্জিত হইয়া নীরবে 
সেই বক্ষের নিকট হইতে দেবগণের সমীপে প্রত্যাবর্তন “করিয়া বগিলেন 
এই বক্ষ যে কি বস্তু তাহা আমি জানিতে সমর্থ হইলাম না ॥৬। 


অথ বায়ুমক্রবন্‌ বায়বেতদ ভিরি নি যক্ষমিতি। 
তথেতি ৭ 


কেনোপনিষৎ ॥ ৮৯ 


অথ (অন্তর ) বায়ুম্‌ (বাযুকে) অক্রব্ন্‌ ( দেবগণ বলিলেন ) 
বায়ো (ছে বায়ু) এতৎ বক্ষং কিং (এই যক্ষ কিন্ত) ইতি এতৎ 
বিজানীহি ( তাহা অবগত হও )। তথেতি ( তথাস্থ )1৭॥ 

অগ্নির বাক্য শ্রবণাস্তর দেবগণ সব্ধবক্গগতের জীবনীশক্তি রূপ বাযুকে 
বলিলেন--হে বায়ো এই যক্ষ যে কি বস্ত্র তাহা তুমি অবগত হও | বায়ু 
ব্লিপেন-তথাস্ত ॥৭1 ূ 


তদন্যদ্রবৎ তমভ্যবদ কোহঙীতি | বায়ূর্বা অহমস্থবীত্য ব্রবী- 
ম্মাতরিশ্বা বা অহমন্ত্রীতি 1৮ 


তৎ ( সেই ধঙ্ষকে ) অভাদ্রবৎ (লক্ষ্য কয়া বায়ু যক্ষের সমীপে 
ক্রুত গমন করিলেন) তম্‌ অভাবদৎ (যক্ষ বাুকে লক্ষা করিয়া 
বলিলেন ) ক: অসি ইতি (তুমি কে?) অহম্‌ (আমি) বা (সর্বলোক 
প্রসিদ্ধ) বৃুত্্ঃ (বায়ু) অশ্মি ("হই ) মাতরিস্বা বা অহম্‌ অন্মি । আকাশে 
8২৮৬ মাতরিশ্বা ) ইতি (এই কথা বাধু বক্ষকে ) 
অববীৎ (বলিলেন ) 1৮। 

বাষু বক্ষকে লক্ষা করিয়া! তাহার সমীপে ক্রতবেগে গমন করিসেন। 
মক্ষ বাযুকে লক্ষ করিয়া বলিলেন--তুমি কে? বায়ু বক্ষকে প্রতাত্তবে 
বলিলেন--আমি সর্ধলোক প্রসিদ্ধ বাযুঃ আকাশে বিচরণশীল আমি বিশ্ব- 
বিখাাত মাতরিশ্বা ঢালা 


তশ্মং ঝি কিং বীরধ্যমিতি। অপীদং সর্বমাদদীয় যদিদং 
পৃথিব্যামিতি ॥৯। 


তস্মিন ্বয়ি কিং বীধ্যং ইতি ( ্ প্রকার "পবিশিষ্ট তোমাতে কি 
.প্রকার'দামর্থ্য আছে?) পৃথিব্যাং (চতুর্দশ তুবনে) বদি; (যাহা 


্ 


৯০ কেনোপনিষৎ 


কিছু এই স্থাবর জঙ্গম আছে ) সর্ধং অপি ইদং (সেই সমন্তই) আদদীফ 
(আমি গ্রহণ করিতে পারি ' ইতি (এই কথ বায়ু ষক্ষকে বলিলেন ) ৯ 

ষক্ষ বাযুকে বলিলেন এরূপ গুণবিশিষ্ট তোমাতে কি প্রকার সাধ্য 
আছে? বাধু বক্ষকে বলিলেন__ চতুর্দশ তুবনে যাহা কিছু স্থাবর জঙ্গম 
আছে সেই সমস্তই আমি গ্রহণ করিতে পারি 1৯) 


্ 


তন্মৈ তৃণং নিদধাবেতদাদৎস্থেতি। তদুপপ্রেয়ায় । 
সর্বজবেন তন্ন শশাক 
আদাতুম | স তত এব নিরর্বতে | নৈতদশকম, বিজ্ঞাতং 
ঘদেতদ্‌ যক্ষমিতি ॥১০।॥ 


তশ্যৈ (বক্ষ বায়ুর অগ্রে) তণং (একট শু ভূণ ) নিদযৌ (স্তাপন 
করিয়া বলিলেন ) এতত ( ইহাকে ) আদংস্ব (গ্রহণ কর তব উপপ্রেয়ায় 
(বায সেই তৃণসমীপে গমন করিলেন ) সর্ধজবেন '( স্বীয় সমস্ত শক্তি 
দ্বারা ) ভ২: সেই তৃণকে ; আদাতুং (গ্রহণ করিতে) ন শশাক (সমর্থ 
হইলেন না) সঃ ততঃ এব নিব্বতে (বায়ু লজ্জিত হইয়া নীরবে বক্ষে 
নিকট হইতে দেবগণের সমীপে প্রন্াবন্তন করিলেন ) এতৎ বক্ষ ২. 
এতৎ বিজ্ঞাতুং ন অশকম্‌ (এই বক্ষ যেকি বস্তু তাহা আমি জানিতে 
সমর্থ হইলাম না ) 0১০) 

বক্ষ বায়ুর অগ্রে একটি শুষ্ক তৃণ স্কাপন ছা বলিলেন ইহাকে 
গ্রহণ কর। বায়ু সেই তৃণ সমীপে গমন করিয়া স্বীর সমস্ত শক্তি দ্বারা 
সেই তৃণকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না। বায়ু লজ্জিত হইয়া ও 
বক্ষের নিকট হইতে দেবগণের সমীপে প্রত্যাবর্তন করিয়া বলিগ্লেন -- 
বক্ষ যে ক্রি বন্থ তাহা আমি জানিতে সমর্থ হইলাম না ॥১০ 


কেনোপনিষৎ . | ৯৯ 


অথেন্জ্মক্রবনূ, মঘবন্সেতদ্‌ বিজ্ানীহি কিমেতদ্‌ যক্ষ- 
, মিতি। তথেতি তদভ্যদ্রবৎ | তন্মাৎ তিরোদধে ॥১১॥ 


অথ ( বিগতগর্ব। বায়ুর বচন শ্রবণানন্তর ) ইন্দ্রং (স্বর্গের অধিপতি 
বজ্জধারী ইন্্রকে কিংঘ। আদিত্যকে ) অক্রবন্‌ (দেবগণ বলিলেন ) 
মঘবন্‌ ( হে পৃজ্য ইন্জু) এতৎ বক্ষং কিং ( এই বক্ষ কে) এতৎ ইতি 
বিজ্রানীহি ( তাহা অবগত হও ) তথেতি ( তথাস্ত্র )ভৎ ( সেই যক্ষকে ) 
অভ্যদ্রবৎ (লক্ষ করিয়া ভ্রুত গমন করিয়াছিলেন ) তিম্মাৎ (ইন্দ্রের 
নিকট হইতে ) ভিরোদধে ( বক্ষ অস্তুহত হইয়াছিলেন । ইন্দ্রের “আমি 
ইন্দ্র এইরূপ ইন্দ্রুত্ের অভিমান নিরাকরণ করিবার জন্য ইন্দ্রের সহিত 
সম্ভাষণ মা্রও না করিয়া 'ন্তহিত হইলেন ) ॥১১। 

বিগত গর্ব বাধুর বচন শরবণানস্তর দেবগণ বভধারী স্বগের অধপতি 
ইন্জরকে বলিলেন-_হে পু ইন্্র এই বক্ষ কে তাহা অবগত হও | ইত 
তিথীন্ষঃর্লিয়া সেই বক্ষকে লক্ষ্য কৰিয়া তৎসমীপে জ্ুত গমন করিয়া 
ছিলেন। ইচ্ন্দুর “আমি ইন্্র এইরূপ ইন্দ্রতের অভিমান নিরাকরণ 
করিবার জন্ঠ সমীপাগত ইন্ছের সহিত সপ্ভাষণ মাও্রও নাঁ করিয়া ইন্দ্রের 
নিকট হইতে বক্ষ অন্ত্রহিত হইলেন ৪১১) 


স তন্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিযমাজগাম বহুশোভমানামুমা? 
হৈমবতীম। 
. তাং হোবাচ কিমেতদ্‌ যক্ষমিতি ॥১২॥ 
সঃ (সেই উন্জ্র বিগতাতিমীন হইয়।) তশ্মিন এব আকাশে (যে স্থানে 
ক্ষ প্রাছভূতি হইয়াছিলেন এবং 4য স্থান হইতে তিরোহিত হইয়াছিলেন 
সেই আকাশ প্রদেশে অবস্থান করিয়া বক্ষের স্বরূপ ধ্যান করিতে 
. লাগিলেন। বিজিজ্ঞান্ত ইন্জের যন্ষের প্রতি একান্জিকী পরমাভক্তি . 


মং কেনোপনিহৎ 
অবগত হইয়া উমারূপিনী ব্হগবদ্তা ইন্দ্রের সম্মুখে প্রাদুভূততি হইলেন) 
বহুশোভমানাং (বুবিধ সৌনদর্য্যভূষিতা ) স্তিয়ং (ত্ত্রীরূপে প্রাদুভূতা) , 
হৈমকতীং (হিমালয়ের তনয়া কিংবা সুবর্ণালঙ্কারে ভূষিতা ) উমাং 
( ছগারূপে আবিষ্ৃতী ব্রহ্ধবিষ্ঠা রূপিনী উমার সমীপে) আজগাম 
(ইন্ম আগমন করিলেন ) তীং (এবং তাহাকে ) হ উবাচ (জিজ্ঞাস! 
করিলেন ) এতদ্‌ বক্ষম কিমিতি ( এই যক্ষ কে?) ॥১২॥ 

ইন্দ্র বিগতাভিমান হইয়া যে স্থানে ধক্ষ প্রাদুভূতি এবং তিরোহিত 
হইয়াছিলেন সেই আকাশ প্রদেশে অবস্থান করিযা ঘক্ষের স্বরূপ ধ্যান 
করিতে লাগিলেন। বিজিজ্ঞান্থ ইন্দ্রের যক্ষের প্রতি একান্তিকী পরমা- 
ভক্তি অবগত হইয়া উমারূপিনী ব্রঙ্গবিষ্তা ইন্দ্রের সন্ুখে প্রাছুতি হইলেন । 
ইন্দ্র বহুবিধ সৌন্দর্যে ভূষিতা স্ত্রীকূপে প্রাছুরভতি। হিমালয় তনয়া কিংবা 
সুবর্ণালঙ্কারে নগ্ডিতা ছুর্গারূপে আবিষ্থৃতা ব্রহ্ববিগ্যান্ধপিণী উমার সমীপে 

আগমন করিয়া তাহাকে জি্তাসা করিলেন-__এই বক্ষ কে? 1১২), . 


ইতি কেনোপনিষদে তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত হইল ॥. রি 


অথ চতুর্থ খণ্ডঃ 
সাব্রন্মেতি হোবাচ ব্রহ্মণে! বা এতদ্বিজয়ে মহীয়ধ্বমিতি। 
ততো হৈব বিদাং চকার ব্রন্ষেতি ॥১॥ 


সা (ইন্দ্র করুক ভিজ্ঞাসিত। বরন্ধবিগ্ঠারূপিনী উমা ) উবাচ (বলিলেন ) 
হ্ধহ ইতি ( তোমাদের সনদীপে ধিনি প্রাদুরভত ও অস্থহিত হইয়াছেন 
নি ব্হ্ধ, বৃহৎ অর্থাৎ দেশকাল বস্ত দ্বার অপরিচ্ছিন্ন নিত্য চিম্মাত্র 
রূপ) ব্রঙ্মণঃবৈ বিজয়ে ( এইব্র্ধ নিমিত্ত অস্ুরদিগের উপর বিজয়লাভে ), 
তৎ মহীয়ধ্বং ইতি ( ভোমর। এইবপ মহিমা প্রাপ্ত হইয়াছ ) ততঃ হ এব 


কেনোপুনিষৎ ৯৩ 


(সেই উমা বাকা হইতেই ) বিগ্যাং চকার (ইন্্র জানিতে পারিয়াছিলেন, 
* কিন্তু স্বীয় বুদ্ধিবলে জানিতে সমর্থ হন নাঁই যে) ব্রহ্ম ইতি (রী যঙ্ষই 
ত্রঙ্গা ) 1১1 
ইন্দ্রক্তৃক জিজ্ঞাসিতা বরঙ্গব্দ্ধা। রূপিন উম! বলিলেন “্ভোামাদেন 
সমীপে যিনি প্রাদুভূত ও তিরোহিত হইয়াছেন তিনি ব্রহ্ম বৃহৎ অর্থাৎ 
দেশকাল বন্ত পরিচ্ছেদরহিত, নিত্য, চিন্মাত্র স্বরূপ । এই বর্গ নিমিত্তই 
অন্থ্রদিগের উপর তোমাদের বিজয়লাভ হইয়াছে; সুতরাং “আমরা 
অন্গুরদিগকে পরাজিত করিয়াছি, সর্বাপেক্ষা উৎকর্ষহেত আমরা পৃজিত 
হইতেছি” এইরূপ মিথ্যাভিমান পরিত্যাগ কর। সেই উমাবাকা হইতেই 
ইন্দ্র জানিতে পারিয়াছিলেন যে এর যক্ষই ব্রঙ্গ; কিন্তু স্বীয় বুদ্ধিবলে উহা 
জানিতে সমর্থ হন নাই ॥১। 


রতি অতিতরামিবান্তান্‌ দেবান 


যদগ্ির্বাযুরিন্দ্রঃ 
তে হি এন নেদিষ্ঠং পম্পর্ঃ তে হি এনৎ 
প্রথমৌবিদাঞ্চকার ব্রন্ষেতি ॥২॥ 


যৎ (থেছেতু) তে এতে দেবাঃ (সেই এই দেবগণী) অগ্নিঃ বায়ু ইন্দ্র: 
( অগ্নিং বাতু এবং ইন্দ্র) হি এনৎ (এই ব্রহ্ধকে ) নেদিষ্টং ( অতিশয় 
সমীগন্থ প্রিযতমরূপে ) পম্পপ্ুং ( স্পশ করিয়াছিলেন অর্থাৎ প্রাপ্ত 
ইইয়াছিলেন ) এনত প্রথমে বিদাঞ্চকার ব্রন্ষেতি ( এবং প্রথমে ইহাকে 
্রহ্ম বলিয়া জানিয়াছিলেন ) তম্মাৎ ( সেই হেতু ) তে (ত্তাহার ) অন্যান্‌ 
দেবান্‌ (অপর দেবগণকে ) অতিতরাং ইব ( অতিক্রম করিয়া জ্ঞান, 
শক্তি, উরশ্্ধ্যা দিতে অত্যন্ত প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন )॥২॥ | 

যে হেতু সেই এই দেবগণ অগ্নি, বাঞধু এবং ইন্দ্র এই ব্রহ্ধকে অ'তশদ়্ 


ভি ও আঙ্গ 


৪৪ কেনোপনিষৎ 


সমীগন্থ প্রিয়তমরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং প্রথমে ইহাকে ব্রঙ্ধ বলিয়া 
জানিয়াছিলেন, সেই হেতু তাহারা অপর দেবগণকে অতিক্রম করিয়া 
জ্ঞানঃ শক্তি ও উশ্বর্যাদিতে অত্যন্ত প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন ।২। 


তম্মাদ্‌ বা ইক্দরোহতিতরামিবান্যান্‌ দেবান্‌। সহি 
এনন্নেদিষ্ঠং পম্পর্শ, স 
হোন প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রন্গেতি ॥৩| 


হি যেহেতু) সঃ (ইন্্র) এনৎ (বরঙ্গকে ) নেদিষ্ঠং (অত্যন্ত সমীপস্থ 
প্রিরতমরূপে ) পম্পর্শ (স্পর্শ করিয়াছিপেন) সং চি ( এবং যে হেতু তিনি ) 
এনৎ ( বক্ষকে ) প্রথমঃ ( অগ্জি এবং বাষুর পূর্বের উদ বাক্য হইতে 
প্রথমেই ) ব্রহ্ম ইতি (্রক্ধ বলিয়া ) বিদাঞ্চকার (জানিতে পারিয়াছিলেন) 
তন্মাৎ (সেই হেতু) ইনু; অভিতরাং হব অন্তান্‌ দেবান্‌ (ইন্তু অপর 
দেবগণকে অতিক্রম করিয়া শ্রেষ্ত্বলাভ করিয়াছিলেন )1৩1 

বে হেতু ইস ব্রদ্ধকে অত্যান্ত সমীপন্থ প্রিয় হমরূপে শ্র্শ করিয়াছিলেন 
অর্থাৎ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং যে হেতু তিনি যক্ষকে আগ্মি এবং বানর 
পূর্বে উমা বাকা হইতে প্রথমেই ব্রঙ্ধ বালযা জানিতে পারিয়াছিলেন, 
সেই হেতু ইন্ত্র অপর দেবগণকে অতিক্রম করিয়া শ্রেষ্টত্ব লাভ কীযা- 
ছিলেন ।৩| 

তস্যৈষ আদেশে! ঘদেতদ্‌ বিছ্যুতো ব্যদ্যুতদ আ 

ইতীন্‌ ন্যমীিষদ্‌ আ ইত্যধিদৈবতম) 8 ॥ 
ত্য (ইন্্র ধাহাকে নিদিধ্যাসন দ্বারা আত্মরপে উপলব্ধি করিযাছিলেন 


সেই ব্রন সম্বন্ধে) এব; ( এই ) আদেশঃ (উপদেশ ) যত এতৎ (দা 
এই) বিছবাতঃ ( বিছাতের ) ব্যছাতৎ (প্রকাশ স্বরণ) আ (সমৃশ) 


রি 
কেনোপনিষৎ ৯৫ 


ইতি ইৎ.(এবং ) ন্যমীমিষৎ (চক্ষু নিমেষ করিয়াছিল অর্থাৎ চক্ষুর নিমেষ) 
আ | সদৃশ ) ইতি অধিদৈবতম্‌ (এই হইতেছে দেববিষয়ক দর্শন কিংবা 
বিছ্াতের সহিত ব্রহ্গের প্রকাশের এবং চক্ষুর নিমিষের সহিত ব্রহ্মের 
তিরোভাবের উপমা প্রদর্শন হইতেছে দেবতা বিষয়ক ব্র্দের উপমান 
দর্শন ) 1081 
ইন্জ্র বীহাকে তক্তিপূত হৃদয়ে নিদিধ্যাসন দ্বারা আত্মর্ূপে উপলদ্ধি 
করিয়াছেন সেই ব্্সন্বন্ধে এই উপমা দ্বারা উপদেশ প্রদত্ত হইতেছে । 
বর্গের প্রকাশ বিছ্বাতপ্রকাশের ভ্তায়। বিদ্যুৎ যেক্প মেঘরাশি বিদীর্ণ 
করিয়া দিউমগ্ডল অত্যুজ্জল আলোক প্রকাশিত করে সেইবপ বর্ববিদ্তা 
বিবেক বৈরাগ্যবান, শমদমাদিগুণ সম্পন্ন, আত্মতৰ-জিজ্জাস্থ সাধকের 
অজ্ঞানরাশি বিদূরিত করিয়া দিলে,চিন্মাত্র জ্যোতি; ঙ্ধাত্মস্বরূপের অপ্রতি- 
বন্ধভাবে অন্ভবাক্ত হয়। ব্রঙ্গাত্বজ্ঞান সাক্ষাৎ অপরোক্ষভাঁবে একবার 
অঙ্ভৃত্ট মলে আর কখনও উহা অজ্ঞানের দ্বারা পুনরায় আবৃত হয় নাঃ 
উল স্বপ্রকাশ বলিক্ষা সরুৎ-বিভাত। পরিচ্ছিন্ন দেহাদিতে আত্মাভিমান 
থাকিলে রক্গান্ুতৃতি সহসা হইলেও উহা পুনরায় চক্ষুর নিমেষের ্থাঁয 
তিরোহিত হইয়া! ধায়। অগ্নি ও বাধুর পরিচ্ছিন্ত দেহাদিতে 'আন্মাভিমান 
ছিল বলিয়া ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ হইয়াও তাহাদের অজ্ঞাত ছিলেন। ইন্তের 
অহচ্কার অভিমান ছিল বলিয়া ত্হ্থ প্রত্যক্ষ হইয়াও তিরোহিত হইয়াছিলেন। 
পরে ইন্দ্র অহঙ্কার আভমান পরিত্যাগ পূর্বক আত্মতন্ব্বের ধ্যান করিতে 
থাকিলে ঠাহার নির্বল চিন্তাকাশে ব্ধবিষ্ভার উদয় হওয়ায় কর্তন 
সাক্ষাৎ অপরোক্ষভাবে তাহার উপলব্ধ হইয়াছিল। ইছাই হইতেছে 
দেবসন্বন্বীয় অর্থাৎ স্বগ্রকাশ চৈভন্তমাত্রস্বকূপ ব্রঙ্গসন্বস্বীয় উপদেশ। 
দেহাম্মাভিমানী ব্যক্তি .পাণ্ডত্য, বিচার, তর্ক, পুনঃ পুনঃ বেদাধ্ায়ন 
. বেদ্র*অধ্যাপনা, মেধা, স্বীয় ইন্রি়, মনোবুদ্ধি ছারা বহ্ধাত্মতত উপলদ্ধি 
' করিতে পারেন না। নিষ্ধাম কর্ম এবং শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত অভেদে 


৯৬. . কেনোপনিষং 


ঈশ্বরোপাসনা দ্বারা চিত্ত নির্মল হইলে স্বীয় ব্রন্াত্মস্বরূপ আপনা 
আপনিই প্রকাশ পাইতে থাকে 0৪1 

অগ্নিঃ বায়ু ইন্দ্র বা সুধ্য হইতেছেন বৈদিক সাধনার স্তরবিশেষ। 
বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে এই অগ্নিবাযুহূযব্ূপ আত্মতন্বোপ- 
লন্ধির সাধন উপদিষ্ট হইয়াছে। চণ্ডীতেও অগ্নি বা মহাকালী, বাধুবা 
মহালক্ী এবং কুধ্য বা মঠাসবম্বভীরপে এই বৈদিক সাঁধনাই উপদিষ্ট 
হইয়াছে। সাধনার প্রথম ভ্তর হইতেছে অগ্নি বা নৈশ্বানর বা বিরাট্‌ 
বা বিষ্ণুর অপরোক্ষানুভূতি, সাধনার দ্বিতীর স্তরে বাযু বা সুত্রাত্মা হিরণা- 
গর্ভের সাক্ষাৎ অপরোক্ষভাবে উপলদ্ধি । সাধনার তৃতীয়ন্তরে সূর্য বা 
নিরাবরণ মায়োপাধিক, পূর্ণাহংতা সগুণ ব্রদ্ধ বা ঈশ্বর পদলাভ। 
তৎ্পরে অহংত।-বিলয়ে স্বরূপস্থিতি | 


অথ অধ্যাত্মম। যদেতদ্‌ গচ্ছতীব ঢচ মনঃ হনেন 
চৈতছুপম্মরত তীক্ষং সঙ্কল্পঃ ॥৫॥ 


অথ ( অধিদৈব উপদেশের অনন্তর ) অধ্যাত্মম্‌ ( প্রতি প্রাণিদেহে 
রঙ্গ যে প্রত্গা স্বরূপে বিরাজিত রহিযাছেন, সেই ব্রঙ্কে প্রত্যগাত্মরূপে 
উপলব্ধি করিবার উপদেশই হইতেছে অধ্যাত্ম উপদেশ ) ঘৎ( যে হেতু 
এতৎ ( এই আত্মা বা “আমি, এই জ্ঞানের লক্ষ্যরূপে উপদিষ্ট, দের 
মনঃপ্রাণের প্রকাশক, বাকা মনের অগোঁচর, সর্বদা অপরোক্ষ। চৈতন্ত- 
মাত্রস্বরূপ, প্রত্যক আম্মা! ব্হ্ষকে ) মনঃ (সমাহিত মন) গচ্ছতি ইব 
(যেন বিষয় করিতেছে, প্রাপ্ত হইতেছে, অর্থাৎ মন জড় বলিয়া মনের 
বিষয়াকারে পরিণামরপ বৃত্তি সমূহও জড়। জড়ের পরিণাম সম্ভব হয় 
তখনই যখন উহা চৈতৃনা ধিিত হয়। সেইজন্য টৈতক্টাভাসবিশিষ্ট মন ও 
মনোবৃত্তি সমূহে আভাস দ্বারা উপলক্ষিত বিশ্ব চৈতন্ত বা প্রত্যগাস্মা 
বরহ্মকে মন যেন বিষয় করে অর্থাৎ জানে? কিন্তু জানি জানি করিয়াও: 


কেনোপনিষৎ ৯৭ 


মন বরহ্মকে ঘট পটাদির ন্ঠায় জেয়রূপে জানিতে পারে না; সেই জন্ঠ 
“ইব শব প্রযুক্ত হইয়াছে । ) অনেন (এই সমাহিত মন দ্বারা) এতৎ 
(চৈতন্ত স্বরূপ আত্মারূপে অবস্থিত ব্রদ্ধকে) অতীক্ষং (নিরন্তর, পুনঃ পুনঃ ) 
উপন্বরতি ( “অহং ব্রদ্ধাম্মি, “আমি ব্রহ্ধ' এইরূপে অতি নিকটতমভাবে 
সাধক মনন করিয়া থাকে ) সংকল্প: (আমি ব্রহ্ধাত্বতৰ নিশ্চয়ই উপলব্ধি 
করিব এইকপ দৃঢ়সংকল্পের সহিত নিরস্তর “অহং ত্রহ্ধাশ্মি “আমি ব্রহ্ধ 
এইরূপ মনন করিতে হইবে ) 19) 

অধিদৈব উপদেশের অনন্তর ব্রহ্ম যে প্রতি প্রাণিদেঙে প্রত্তাগাস্মার্ূপে 
বিরাজমান রহিয়াছেন সেই ব্রদ্ষকে আত্মরূপে উপলব্ধি করিবার উপদেশই 
হইতেছে অধ্যাত্ম উপদেশ। যেহেতু সেই পরোক্ষ ত্রদ্ধ সর্বদা অহং 
প্রত্যয়ের লক্ষ্যরূপে দেহমধ্যে বিদ্যমান, সেইজন্য মন এই আত্ম! বা আমি'র 
লক্ষ্য, অস্ত; করণাদির প্রকাশক, বাক্য মনের অগোচর, সর্বদা অপরোক্ষ, 
চৈতন্তমাত্র “্প, প্রত্যগাত্মা ব্রহ্ধকে যেন বিষয় করিতেছে, প্রাপ্ত 
হইতেছে । মন জড় বলিয়া মনের বিষয়াকারে পরিণামরূপ বৃত্তিসমূহও 
জড়। জড়ের পরিণাম সম্ভব হর তখনই যখন উহা চৈতন্তাধিষ্িত হয়। 
সেইজস্ট চৈতন্াভাসবিশিষ্ট মন ও মনোবৃত্তি সমূহে আভাস দ্বারা উপ- 
লক্ষিত বিশ্বচৈতন্ত বা গ্রত্যগাত্মা ব্রক্ষকে মন যেন বিষয় করে অর্থাৎ 
জানে ; কিন্ত জানি জানি করিয়াও, ছুই ছুই করিয়াঁও মন ব্রহ্ষকে ঘট- 
পটাদির স্তায় জেয়রূপে জানিতে পারে না কিংবা ম্পর্শও করিতে পারে 
না। সাধক সমাহিত মন দ্বারা আত্মাবূপে অবস্থিত চৈতন্তস্বরূপ ব্রন্ধকে 
নিরস্তর "অহং ব্রদ্ধান্মি” “আমি ব্রহ্গণ এইক্পে অতি নিকটতমতাবে মনন 
করেন। আমি ব্রদ্াত্মতত্ব নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিব এইরূপ দৃঢ় সংকল্পের 
সহিত “অহ বর্ধান্মি, আমি ক্ষুত্র নহি দেশকাল বস্ত দ্বারা পরিচ্ছি্ধ আমি 
নহি, আমি দেহত্রয় কিংবা উহাদের ধর্সবা। নহি, “আমি ব্স্ক'। আমি 
দেহত্রয়ের প্রকাশক চৈতন্মাত্র স্বরূপ এইক্প নিরস্তর মনন ও নিদিধ্যাসন 
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দ্বারাই ব্দ্ধকে আত্মরাপে উপলব্ধি করা যায়। ইহাই হইতেছে ব্রহ্ধ- 
সম্বন্ধীয় অধ্যাত্ম উপদেশ 1৫1 * 
তদ্ধ তদ্বনং নাম, তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যম | 
সয এতদেবং বেদ, 
অভিহৈনং সর্ববাণি ভূতাণি সংবাহ্তি ॥৬| 

তৎ (সেই হ্বপ্রকাশ, ইন্দ্রিয় মনোনদ্ধযাদির স্ব স্থ ব্যাপারের নিমিত্বী- 
ভূত, চিন্মাত্রস্বরপ ব্রহ্ম) হ (নিশ্চয়ই ) তদ্বনং নাম ( তদ্বন নামা । “বন- 
সংভক্কৌ”। “বন্‌* ধাতু মানে কায়মনোবাক্ে ভক্তি করা, সেবা করাঃ 
প্রার্থনা করা, ইচ্ছা করা» ভালবাস! ; স্বতরাং তদ্বনং মানে তশ্য বনং তত্বনংঃ 
তশ্ত প্রাণিজাতস্ত বনং বননীয়ং, সম্ভজনীয়ং, অত্যন্তপ্রিয়তমত্তেন 'অভিলফিতঃ 
অর্থাৎ প্রাণিসমূহ্ের কারমনোবাক্োর ছার! তজনীয়, প্রিয়তমনূপে ইস্সিত, 
পুত্র হইতে, বৃত্ত হইতে, স্থীয দেহ হইতে বর্গ প্রিয়তম ; সেই হেতু ত্রন্ধের 
নাম তদ্নং অর্থাৎ সাধকের পরম প্রেমাম্পদ ) তদ্নং' ইতি উপাসিতবাং 
(পরম প্রেমাম্পদরূপে ব্রঙ্গকে অভেদে উপাসনা করিতে হইবে। 
উপাসনার সময় ক্রমাগত চৈতন্বস্বরূপ ব্রহ্ববিষয়িণী চিত্রবুণ্তিগ্রধাত চলিতে 
থাকিবে, ব্রহ্াতিরিক্ত বিজাতীয় প্রত্যা়শূন্ঠ হইয়া, অন্তরে বাহিরে, অধঃ 
উর্ধে, সতত সর্বত্র এক, অদ্বিতীয়, আকাশবৎ পরিপূর্ণ শ্বভাব, শগফাশ 
চৈতন্ই শুধু প্রকাশমান রহিয়াছেন এইরূপে নিরন্তর মনন করিতে করিতে 
মন্তা ও মনন বিশ্বত হইয়া কেবল চৈভন্তম্বরাপে তুক্ষীণভাবে অবস্থান 
করিবে ) সঃ ষঃ (উক্ত লক্ষণ সম্পন্প যে কোন উপাসক ) এতৎ ( পরম 
প্রেমাম্পদ ব্রঙ্গকে ) এবং (স্বীয় আত্মরূপে ) বেদ (সাক্ষাৎ অপরোক্ষ- 
ভাবে উপলব্ধি করেন ) সর্ধানি ভূতাণি ( আবক্ত্তগপরযান্থ সমস্ত প্রানীই ) 
এনং ( এই ব্রঙ্গবেত্তাকে ) অভিসংবান্স্তি (প্রার্থনা করেন। কারণ 
তিনি নিখিল জগতের আত্মভূত হইয়াছেন )।৬| 


কেনোপনিষৎ ' ৯৯ 
ইন্দ্রিয় মনোবৃদ্ধযাদির স্থ স্থ বিষয়ে প্রবৃত্তির নিমিত্বীভূত, সেই স্বপ্রকাশ 
'চিন্াতরস্বরূপ ব্রদ্ধ নিশ্চয়ই তদ্ৰন নামা। “বনসংভক্কৌ+ বন্ধাতু মানে 
কায়মনোবাক্যে ভক্তিকরা, সেবাকরা' প্রার্থনা করা, ভালবাসা 1 তদ্ধনং-_ 
তশ্য বনং, ভদ্বনং। তন্তা প্রাণিজাতস্থা বনং বননীয়ং সম্ভজনীয়ং 
অত্যন্ত প্রিয়তমত্বেন অভিলষিতং | প্রীণিগণের কায়মনোবাক্যের দ্বারা 
ভজনীয়, প্রিয়তমরূপে ইন্সিত, পুত্র হইতে, বিস্ত হইতে, স্বীয় দেহ 
হইতে তরঙ্গ প্রিরতম ; সেই হেতু ব্রদ্দের নাম হইতেছে তদ্ধনং অর্থাৎ 
সাধকের পরম এপ্রমাম্পদরূপে ত্রন্ধকে অভেদে উপাসনা করিতে 
হইবে । উপাসনার সময় চৈতস্থন্বূপ ব্রন্ম-বিষয়িণী চিন্তরুত্তি প্রবাহ 
নিরস্থর চলিতে থাকিবে। ব্রহ্মাতিরিক্ত বিজাতীয় প্রতায়শূন্ত হইয়া 
অস্তরে বাহিরে, অধঃ উদ্ধে” সর্বত্র এক, অদ্বিতীয়, আকাশবৎ পরিপূর্ণ 
স্বভাব, স্রস্াশ, চৈতন্যমাত্রস্ব্ূপ কেবল ব্রক্গই প্রকাশমান রহিয়াছে 
এইন্গপে নিরন্তর মন করিতে করিতে অবশেষে মন্তা ও মনন বিশ্বৃত হইয়া 
কেবল চৈতন্থস্বরূপে তুষ্কীংভাবে অবস্থান করিবে । উক্ত লক্ষগ্রসম্পন্ন যে 
কোন উপাসক পরম প্রেমাম্পদ ব্র্মকে স্বীয় আত্মরূণে সাক্ষাৎ জু্ঠরোক্ষ 
ভাবে উপলব্ধি করেন । আত্র্গস্তস্তপর্যস্ত সমন্ত গ্রাণীহ তাহাদের আত্মস্বরূপ 
এই ব্রহ্মবিদ্‌কে প্রার্থনা করেন 1৬। 


উপনিষদং ভো ভ্রহীতি, উক্তা ত উপনিষৎ। 
ব্রাঙ্গীংবাব ত উপনিষদমক্রমেতি ॥৭॥ 
ভো (হে গুরো) উপনিষদং (বরহ্গবিষ্ঠা) বহি (উপদেশ করুন) ইতি (এই 
রূপে শি্তকর্তৃক প্রাধিত হইয়া গুরু বলিলেন ) উত্তা (“শ্রোত্রের শ্রোত্রঃ 
এইরূপে, উপদিষ্টা ) উপনিষদং (ব্রন্গবিদ্যা ) তে ( তোমাকে ) ত্রাঙ্মীং 
(পরত্রদ্ধ বিষয়িধী) উপনিষদং (ব্র্মবিস্তা ) তে (তোমাকে) অক্ররম বীব ইতি 
4 নিশ্চয়ই উপদেশ করিয়াছি ) 0৭1 
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আচার্য্ের নিকট হইতে বরহ্ববিষ্! বিষয়ক উপদেশ শ্রবণ করিয়া শিল্প 
পুনরায় গুরুকে বলিলেন__হে গুরো, ব্রন্ববিষ্ঠা উপদেশ করুন। শিল্প. 
কর্তৃক এইরূপে প্রাধিত হইয়া গুরু বলিলেন তোমাকে ত *শ্রোত্রের 
শ্রোত্র” ইত্যাদিরূপে র্ষবিষ্যা উপদিষ্ট হইয়াছে । পরর্রঙ্গবিষয়িণী ত্রঙ্গবিদ্ধা 
আমরা নিশ্চয়ই তৌমাকে উপদেশ করিয়াছি ॥৭) 


তস্তৈ তপো৷ দমঃ কর্মেতি প্রতিষ্ঠা বেদাঃ 
সর্ববাঙ্গানি সত্যমায়তনম, ॥৮॥, 


ত্যৈ (সেই বরহ্গবিদ্ঠা গ্রাপ্থির উপায় হইতেছে) তপঃ ( দেহেন্্িরমন:- 
সংযম) দম: (বিষয়ভোগে উপরতি ) কর্ম ( বেদবিহিত অগ্নিহোত্রাদি 
কর্মের নিষ্কামভাবে অনুষ্টান ) প্রতিষ্ঠা | বর্ষবিষ্ভার চরণস্বর্ূপ ). বেদাঃ 
( চারিবেদ ) সর্ধাঙ্গানি (ত্রহ্ধবিদ্ভার শির: আদি অঙ্গসমূহ ) সত্যাং ( শরীর 
বাক্য ও মনোগত কুটিলতার অভাব, সত্য আচরণ 1৫আয়তনম্‌ ( আশ্রয় 
অর্থাৎ নিবাসস্থান )1৮1 

কিষউটকে ব্রদ্ধবিদ্ভার উপদেশ প্রদান সন্বেও, শিষ্তের সুখ হইতে পুনরায় 
রহ্গবিদ্যা উপদেশের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া গুরু বুঝিতে পারিলেন ধে. 
শিস্তের চিন্ত এখনও নির্শল হয় নাই। বিশুদ্ধ চিত্েই ব্রহ্মবিষা' : উদয 
হইয়। থাকে। সেই জন্ত গুরু এক্ষণে শিল্পচিত্তের'মুলিনতা দূর করিবার 
জন্ঠ চিত্ত শুদ্ধির উপায় সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিতেছেন ॥ ব্র্ষবিদ্বা 
প্রাপ্তির উপায় হইতেছে গুরু ও আচার্য্ের সেবা, সৎসঙ্গ, বর্চর্্যাদি 
কারিক তপস্যা, মধুর হিতকারী সত্যবচনাদি বাঁচিক তপস্যা, সর্বদা সঞ্ডণ 
কিংবা নিশ্ধণি পরমেস্বরের ধ্যান দ্বারা আম্মম্যমাদি মানসিক তপন্থা ১. 
বিষয় ভোগে অনাসক্তি, বেদবিছিত কর্মের নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠান । শ্রুতি. 
পুনঃগুনঃ বলিয়াছেন “আচার্ধ্যবান্‌ পুরুযো বেদ, “যস্ত দেবে পরাভক্তি. 


কেনোপনিষং ১০১ 


বথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশস্তে মহাত্মন:। 
প্রকাস্তিক ভক্তিপৃত হৃদয়ে ঈশ্বরের, গুরু এবং আচার্যের উপাসনা ধিনি 
করেন, সেই মহ্াত্বার চিত্তে আচার্য্য কর্তৃক উপদিষ্ট ব্রহ্মবিদ্যার প্রকাশ 
হয। একাগ্রচিন্তে নিষ্কামতাবে ঈশ্বরের ধ্যান ও গুরুসেবাদ্ারা পাঁপসমূহ 
ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তথন নির্মল চিন্তে তবজ্ঞানের উদয় হয়$ গুরুর উপদেশ 
অবণ করিলেই তবজ্ঞানের উদয় হয় নাঃ যদি না শিষ্য গুরুর উপদেশ 
অন্থতীলন করিয়া বাঁকা মন ও অন্টান্য ইঞ্জিয়াদির নিগ্রহ করিয়া শুদ্ধ চিত্ত 
না হন। নিরন্তর দীর্ঘকাল শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত গুকুসেবা ও ঈর্থরের 
ধানে তন্ময় না হইলে, চিত্তে কিছুতেই ব্রন্ধবিদ্ভার অভিব্যক্তি হয় না। 
বেদ বেদান্তদর্শনশীস্্াদির অধামন ও অধ্যাপনা দ্বারা বাক্যার্থের জ্ঞান 
হয় মাত্র) কিন্ত পরমার্থবস্তর উপলব্ধি হয় না। সেই জন্ত গুরু এক্ষণে 
শিষাকে উপদেশ দিতেছেন যে, তপস্তাঃ ইন্দিয়গিগ্রহ, বিষয়োপরতি, 
নিষ্কীমভাবে শাস্থবিহিত পুণাকর্সের অনুষ্ঠানই হইতেছে ব্রহ্ববিষ্তার চরণ 
বা প্রতিষ্ঠা চারিবেদ হইতেছে ব্র্গবিদ্তার শির আদি অঙ্গসমূহ এবং 
তামশীলন হইতেছে ব্রক্গবিষ্তার নিবাসস্থান 1৬1 


যো বা এতামেবং বেদ, অপহত্য পাপ্যানম, অনন্ত 
স্বর্গেলোকে জ্যেয়ে প্রতিতিষ্ঠতি প্রতিতিষ্ঠতি ॥৯॥ 


ধঃ বৈ (যে মুমুক্ষু সাধক নিশ্যয়রূপে ) এতাং (কেনোপনিষদে 
উপদিষ্ট এই বক্ধবিদ্তাকে ) এবং ( এইজপে অর্থাৎ প্রথমে বিবেক বৈরাগ্য 
শমদমাদির অনুশীলন, নিফামভাবে গুরুসেবা+ ঈশ্বরোপাসনা, শাস্ত্রবিহিত 
পুণাকমের অগটানাদির সহিত ) বেদ ( জানেন ) পাপ্ঠীনং ( সেই ব্যক্তি 
আবগ্ধা-কাম-কম-বাসনারূপ সংসার বীজ) অপহত্য ( সম্পূর্ণদপে নষ্ট 
করিয়া; সমাক্রূপে ধৌত করিয়া বিদূরিত করিয়া ) অনস্তে ( দেশকাল- 
-বস্তপরিচ্ছেদশূণা অসীম ) জোয়ে (সর্ধোত্বম, সর্বাপেক্ষা মহৎ) স্বর্গে 


1 


১০২ কেনোঁপনিষৎ 


লোকে (নিরতিশয় স্ুতস্থরূপ পরর্রন্ধে) প্রতিতিষ্ঠতি ( প্রতিষ্ঠালাভ 
করেন অর্থাৎ ব্্স্বরূপ প্রাপ্ত হন, সংসারে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করিয়া 
জন্মমৃত্যুর অধীন হন না )1৯। 

যে মুমুক্ষু সাধক নিশ্চয়রূপে কেনৌপনিষদে উপদিষ্ট ব্রহ্মবিদ্াকে 
এইরূপে জানেন অর্থাৎ প্রথমে বিবেকবৈরাগ্য শমদমাদির অনুশীলন, 
নিষ্ধামভাবে গুরুসেবা, ঈশ্বরোপাসনা এবং শাস্্ বিহিত পুণ্যকর্মের অন্ু- 
ষানাদির দ্বারা স্বয়ং বিবেকবৈরাগ্যশমদমাদি গুণ সম্পন্ন হন, তৎপরে 
বর্ষবিদ্ধ। বিষয়ক উপদেশ গুরুর নিকট হইতে শ্রবণ করিয়া! মনন করিলে 
তাহার বিশ্তদ্ধচিত্তে ব্রহ্মবিষ্ঠা' অপ্রতিবদ্ধভাঁবে অভিব্যন্ত হয়। তখন সেই 
্হ্মবিদ্‌ অবিদ্বা-কান-কর্ম-বাসনান্গপ সংসারবীজ সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করিয়া 
সম্যক্রূপে ধোত করিয়া, বিদুরিত করিয়া দেশকালবস্তপরিচ্ছেদশূক্ 
অলীম, সর্বোভম, সর্দাপেক্ষা মহত নিরতিশয়সুখস্বরূপ পরর্রন্ধে প্রতিষ্টা 
লাভ করেন অর্থাৎ ব্রশ্নস্বরূপ প্রা হন, পুনরায় সংসারে হর্ীবর্ধন 
করিয়া জন্মমৃত্যুর অধীন হস না। দ্বিরুক্তি ব্র্ঘবিগ্ঠার কেস সম্বন্ধে সংশয়- 
রাহিত্য অথবা গ্রন্থপরিসনাপ্রিক পরিচায়ক ।ন। চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত হইল। 


সমাপ্ডেয়, কেনোপনিষৎ। কেনোপনিষৎ সমাপ্ত হইল। 

ও আপ্যায়স্ত মমাঙ্গানি বাক্‌ প্রাণশ্চক্ষুঃআোত্রত অখোবলঃ 
ইন্জিয়ানি চ সর্বাণি, সর্ববং বন্দৌপনিষদং, মাহহং বর্গ & 
নিরাকুর্ধযাং, ম! মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ অনিরাক্করণঃ অস্ত্র, 
অনিরাকরণং মে অস্ত, তদাস্মনি নিরতে ঘ উপনিষৎস্থ 
ধর্মান্তে ময়ি সন্ত, তে ময়ি সন্ত ॥ 

ও শান্তি শাস্তিঃ শাস্তিঃ ॥ | 





কঠোপনিষং 


ও সহ নাববতু সহানৌ। তুনক্ত, সহবী্য্যং করবাবহৈ 

তেজবিনাবধীতমন্ত মা বিদ্বিমাবহৈ ॥ 

ও শাস্তি? শাস্তি; শান্তিচ॥ 

স (পরমেশ্বর) হ ( নিশ্চয়ই), নৌ (আমাদের দুইজনকে অর্থাৎ 
আচার্য এবং শিশ্পগণকে ) অবতু (বিষ্ঠা গ্রকাশ দ্বারা পালন করুন ), 
মত (পরমেশ্বর নিশ্চয়ই ) নৌ (আমাদের দুইজনকে) তুনক্ত, (ক্ষ 
বিশ্বার ফল স্বরূপ পরমানন্দ প্রকীশ দ্বারা পরিতৃপ্ত করুন), সঙ বীধধ্যং 
করঙারঠৈ (আমরা দুইজনে একসঙ্গেই বেন আহ্মবলে বলীয়ান হই ), 
ভেচগ্ি নৌ অধীত অন্ত ( আমাদের অদীত বিদ্যা যেন নিশ্রত না হয়) 
মা বিদ্বিবাবহৈ (আমরা পরস্পর যেন বিদ্বেষ ভাবাপর না হই) & শাস্তি: 
শাতিঃ শান্তি;  ব্র্গবিদ্বালাতের আধ্যাম্মিক, আধিভৌতিক এবং 
আধিদৈবিক প্রতিবন্ধসমু উপশান্ত হউক |) 

আমি শ্রদ্ধা ও দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি 
ভিনি যেন আমার ও আমার আচার্য্যের চিত্তে তরক্গবিষ্া প্রকাশের দ্বারা 
আমাদের দুইজনকে সর্বতোভাবে রক্ষা করুন। ত্রন্মবিষ্ঠার ফল যে 
পরমানন্দ* সেই পরমানন্দে সেই অমতে আমাদের দুইজনকে পরিতৃপ্ধ 
ককন। আমরা ছুইজন যেন আস্মজ্ঞানরূপবীর্য্যে বীর্ধ্বান হই। 
আমাদের অধায়নজনিত বিদ্যা ও জ্ঞান যেন নিশ্রভ না হয়। আমরা 
পরম্পর যেন পরম্পরের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাগন্ন না হই। আত্মজ্ঞান 
লাভের যাবতীয় আধ্যাত্মিক) মাধিহৌোহিক ও আধিদৈবিক প্রন্তবন্ধসমূহ 
উপশাস্ত হউক। 


১০৬ কঠোপনিষৎ 


উপনিষদ মানে ব্রহ্গবিষ্তা | প্রদ্ধবিষ্ঠা হইতেছে সেই বিদ্যা যে বিষ্যা 
মনযাকে ব্্গপ্রাপ্ত করাইয়া দেয়। “বৃহত্বাৎ, বুংহনত্বা(ৎ আত্মা ব্রক্েতি 
গীয়তে।” আত্মা ব! “আমি”র প্রকৃত স্ব্ূপ হইতেছে ব্রহ্ম বা বৃহৎ, 
ভূমা। বাহা দেশ, কাল এবং বন্তদ্বারা পরিচ্ছিন্ন নয়, যাহাতে স্বগত, 
সজাতীয়, বিজাতীয় ভেদ নাই, সেই সংস্বরূপ, চৈতন্য স্বরূপ, অনন্ত 
অথটওকরস বন্তই ব্রক্ম। আত্মার প্রকৃত স্বরূপ ব্রহ্গ, উপনিষদের প্রতিপাদ্য 
বিষয় হইতেছে ব্রপ্ধাহ্মৈকা জ্ঞান । উপনিষদ ব! ত্রদ্ধবিষ্ঞা সংসার বন্ধন 
শিথিল করিয়া দেয়, স্বরূপ সম্বন্ধীয় অজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করিযা 
মনুষ্যকে তাহার ব্রন্বস্বরূপ প্রাপ্ধী করাইয়া দেয়। এই ব্রহ্গবিদ্যা বা 
উপনিষৎ গুরুশি্ত পরম্পরাক্রণে উপদিষ্ট হইয়া আসিত বলিয়া ইহাকে 
রহন্তবিদ্যা নামে অভিহিত করা হইত। শিশ্তন্ৃদয়ে গুরু যে উপায় অবলগ্ছন 
করিয়া ব্রহ্মবিদ্ঠা উদ্বোধিত করিতেন সেই উপ্রাঁয় হইতেছে বজ্ঞ। গুনিরা 
যজ্ঞকে স্বর্গ বা নিরতিশয় আনন্দপ্রাপ্তির সোপান বলিয়া অভিহিত 
করিতেন) “*দীক্ষণীয়” যজ্ঞ দ্বারা শিক্ের অন্তংশররে গুরু চৈতন্- 
জ্যোতিঃ.বা অগ্নির উদ্বোধন করিয়া দিতেন । তৎপরে প্প্রায়ণীয়” বজ্জদ্বারা 
শিল্পকে প্রাণাযাম, হোঁম বা আত্মনিবেদন, ধ্যান শিক্ষা দিতেন। গুরু 
কর্তৃক শিক্ষিত হইয়া শিল্ত স্বীয় অন্পঃশরীরে সুষ্ষ হুক্মতত্বসমূতঃ প্রা 
তিক সত্যসমূহ, প্রত্যক্ষ করিতে করিতে, অন্গভব করিতে ক্ষ £তে 
সাধন পথে অগ্রসর হইতেন। শিদ্তহৃদয়ে উদ্বোধিত এই অগ্মি বা চৈউন্ত- 
দ্্োতিঃ তাহার স্থল সুম্ম দেহদ্বয়ের মলিনতা দূর করিয়া পরমায্মা 
পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত করাইয়া দিত। এই জন্ত বেদের মস্ত্রভগ, আরণাক' 
উপনিষদে কোথায়ও তর্কের, স্থান নাই) কোথায়ও সংশয় নাই । ব্রাহ্মণ 
ভাগে বে যুক্তিতর্ক আছে তাহাও বেদ-প্রতিপান্য সতা সম্বন্ধে নয়? 
উন শুধু গুপায় সম্বদ্ধে। গুরুশিম্য পরম্পরা ক্রমে উপদিষ্ট বৈদিক ফাধন! 
সন্ধে এবং সেই সাধনাগন্ধ সত্য সমন্ধে খবিদিগের কোনই সংশয় ছিল 
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না। স্মন্ত উপনিষদেই ব্রদ্দবিষ্যা উপদিষ্ট হইয়াছে। কঠোপনিষদে 
এই ব্রহ্গবিষ্ঠা প্রথমেই একটি আখ্যায়িকা অবলগ্বনে উপদিষ্ট হইয়াছে । 
অতিস্ক্ম আম্মত্ব আধ্যায়িকা অবলম্বনে উপদিষ্ট হইলে সাধারণের পক্ষে 
উহা হৃদয়ঙ্গম করা সহজ্ঞ হয়! কিন্তু এই আখ্যায়িকার একটা সাধনার 
দিক আছে, একটা রহস্তের দিক আছে। কঠোপনিষদের এই রহস্যের 
দিকট। আমরা বথামতি প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব | 

খবে প্রথমেই বলিতেছেন “উশন্‌ হ বৈ বাজশরবন: ৮ £উশন্*ত 
মানে কামনা করিতে করিতে, “হ বৈ” এই ছুইটি অব্যয় শব্দ পূর্বে যাহা 
ঘটয়ছে এবং সর্জদ। বাহী নিঃসংশয়রূপে ঘটিয়া থাকে তাহাই স্মরণ. 
করাহয়া দেয় । “বাজশ্রবনঃ” বাঁজং অন্নং “বাজ? মানে অন্তঃ অন্ন মানে 
সমুদঘ ভোগ্য পদার্থ, “অগ্যতে যত্তৎ অক্পং, থাহা কিছু ভোগকরা বায় 
তাহাহ অন্ধ। ধন দৌলত, যশ: মান, প্রতিষ্ঠা পাণ্ডিত্য, স্ত্রী পুত্র, 
আই্ীয় স্বন্ন, দাসদাসী,* ধান্ধ, গম যবাদি শস্ত, এবং গৃহপালিত পশু: 
সম্হ সবই অন্প।৬ “শ্রব:, অর্থ যশ: | সুতরাং বাজশ্রবনঃ মানে অন্গ- 
দানাদি নিমিত্ত যশ: হইয়াছে যাহার তিনি হইতেছেন বাজশ্রবাঃ, বাঁজ- 
শ্রবার পুত্র হইতেছেন “বাজশ্রবন: | বাসনা-ভাড়িত মানুষ কামনা 
করিতে করিতে জীবন পথে অগ্রসর হুইয়৷ যখন পুত্রবিত্তাদি এশ্বধ্যে 
উশ্বধ্যশালী হইয়া উঠে এবং শ্রশ্বধা ও দাননিমিত্ত ব্শংম্বী হয়, তখন 
দে মনে মনে ভাবিতে থাকে “আমার পিত শ্বর্ধ্য ও দানজনিত বশে 
সমাজে বশী হইয়াছেন, আমিও যশহ্বী হইয়াছি। কিন্তু এই উ্বধয 
ও যশ ত আমাকে নিত্য, আনন্দ, শাঙ্বতী শাস্তি প্রদান করিতে 
পারিতেছে নাঃ একটি কামনা পূর্ণ হইতে না হইতে শত শত কামনা চিত্তে 
উদ্দিত হইয়া আমাকে মথিত করিয়া ফেলিতেছে, অস্থির করিয়া 
তুলিতেছে। সুতরাং এই ভোগময় জীবনে আমি ত কোন নিতা সুখ 
দেখিতে পাইতেছি ন1। স্ত্রী পুত্র, ধন দৌলৎ যাহাকে সত্য বলিয়া, 
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আপন' বলিয়া তাহাদের সেবায় জীবন 'অতিবাহিত করিয়াছি, এখন দেখি- 
তেছি তাহারা সত্য নয়, আমার নয়, কারণ তাহার! অবিরত পরিবন্তিত 
হইতে হইতে চলিয়াছে আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছে, আর এই 
ষে আমার শরীর যাহাকে আমি সকলের চাইতে প্রিয় বলিয়া মনে 
করিতাম, সেই শরীরও ত আমাকে ক্ষণে ক্ষণে ত্যাগ করিয়া যাইতেছে । 
এই যে জগত্রূপ একটা পরিবর্তন প্রবাহ আমার সন্মুথ দিয়া চলিয়া 
যাইতেছে, এই পরিবর্তনশীল জগতে কোন নিত্য অপরিবর্তনীম বস্ত 
আছে কি না এব আমিই বা ষথার্থতঃ কে তাহাই আমাকে জীনিতে 
হইবে । “*এইরূপে বিবেকজনিত বৈরাগাবান মন্তস্থের সংসারপ্রবণচিন্ত 
ভোগময় জীবনে অতৃপ্ত হইয়া বিবেক বৈরাগাপ্রবণ হয় । তখন সেই বিবেক 
বৈরাগ্যবান মন্তস্য আম্মকাম হইয়া, স্বীয় স্বরূপ সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের 
সাক্ষাৎকার লাভ করিবার জন্টয “সর্ধববেদনংদদৌ? সর্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া 
ভগবন্থুখী হয়। বৈরাগাপ্রবণ চিন্ত ভগবন্ুখী হইলে মন্চস্ম নচিকেত” 
হয়। কিৎ ধাতু মানে কামনা করাঃ চিকেত মানে কামময়, ন চিকেত: 
নচিকেত: বিনি কামময় নন,তিনি “নচিকেত 1” মানুষের চিন্তনদী ছুই দিকে 
প্রবাহিত হয় । চিত্ত কখনও সংসার প্রবণ হইয়া শ্শ্ব্মা ভোগের দিকে 
ধাবিত হয়। কখন আবার বৈরাগা প্রবণ হইয়া আস্মাভিনুখে সচ্চিদানন 
পরমেম্বরের দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে। সংঃসারপ্রবণ, প্হিপ ও 
ও পারলৌকিক ভোগাসক্ত চিদ্ত হইতেই বৈরাগা প্রবণ ভগবন্ুথী চিত্তের 
উদ্ব হয় বলিয়া কাঁমময় মন আত্মকাম মন বা নচিকেতার জনক বা পিতা 
বলিয়া অভিহিত ইয়া থাকে । “আত্মা বৈ জায়তে পুত্র: নিজেই পুত্রন্ূপে 
উৎপন্ন হয়। ভোগাসক্তঃ বাসনাতািত মন আত্মকাম হইলে, নচিকেতা 
হইলে মানুষ দুঃখপূর্ণ সংসারক্ূপ পুন্লামক নরক হইতে উদ্ধার হইবার 
একটা পথ, একটা আলোক দেখিতে পায়। মানুষ আম্মকাম বা 
ভগবন্ুখী হবেঃ কুমার হইতে হইতে জীবনবাত্রায় অগ্রসর হইতে থাকে । 
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কুং কুৎসিতভাবং মারয়তি, নাশয়তি বঃ স কুমার:, যিনি রাজন তামস 
ভাব সমূহ নষ্ট করেন, তিনি কুমার । মান্নষ ভগবন্ুখী হইলে তাহার চি 
রাজন্তামসভাব পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধসত্ব হইতে থাকে । সেই সময় 
তাহার চিন্তে এইরূপ ভাবের উদয় হয় বে আমি এতকাল ধরিয়া কামনা- 
বশেধে সমুদয় কাঁধ্য করিয়া আসিতেছি তাহা বৃথাই হইয়াছেখত্বিকগণকে, 
জরাহ্থীর্ণ গাভীসমূহ দান করিলে সেই দানকারী যেমন নিরানন্মময় লোকে 
গমন করে সেইরূপ এতদিন ধরিরা আমি কামনাপূর্বক যে সব কার্য 
করিয়া আসিয়াছি সেই সব কর্ম আমাকে কথনই নিত্য আনন্দ প্রদান 
করিতে সমর্থ হইবে না । মনে মনে বারংবার এইরূপ আলোচনা করিবার 
পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় রে আমাকে এখন মরিতে হইবে । অনৃতত্ব 
লাভ করিতে হইলে, স্বীয় স্বরূপ সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার 
করিতে হইলে জীবিত অবস্থাতেই আমাকে মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইতে 
হইবে, ভোগময় জীবন সম্পুরবরূপে পরিত্যাগ করিয়। নৃতন ভাগবত জীবনে 
জন্মলাভ করিতে হইবে। মানুষ বখন এইবূপে দু সংকল্প হইয়া সাধন পথে 
অগ্রসর হয় তখন তাহার পূর্বের ভোগময় জীবনের মংস্কারসমূহ তাহাকে 
পুনরায় ভোগের দিকে আকর্ষণ করিতে থাকে । তথন সে ভাবে আমি 
সমাজে বহুলোকের মধ্যে শীর্বস্থান অধিকার করিয়া আছি, শীর্ষস্থান ন 
হইলেও মধ্যম স্থান ত অধিকার করিয়া আছি, আমি সমাজে কখনও হীন 
নগন্য ব্যক্তি নহি ্থুতরাং আমি যে এই সাংসারিক স্থথ বশ মান পরিত্যাগ 
করিয়া মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইতেছি, ইহাতে আমার কোন প্রয়োজন 
সিদ্ধ হইবে? যদি পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার করিতে না পারি, আত্মতন্ 
জানিতে না পারি, তাহা হইলে আমি ইতোনষ্ঃ ততোত্র্টঃ হইব, বর্তমান 
সাংসারিক সুখ হারাইব অথচ আত্মদর্শন হইবে নাঁ। কিন্তু বিবেক 
বৈরাগ্যবান মন্ুয়্ের মনে এইরূপ সংশয় উদিত হইলেও উহা সাময়িক, 
উ্ররূপ সংশয় কথনই স্থায়ী হয় না, তগবাঁন নিজেই সাঁধকন্বদয়ে নির্মল 
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বৃদ্ধি প্রকাশ করিয়া নাধককে আত্মতত্ব লাভে দৃঢ় সংকল্প করিরা 
তোলেন। সাধক তখন নিজের ভোগাসক্ত মনকে সম্বোধন করিয়া 
বলিতে থাকে-_মন ভুমি পশ্চাতে ফিরিয়া দেখ কত শত শত মুনি খষি? 
কত রাঁজা, কত দরিদ্র ব্যক্তি এই পথ অবলম্বন করিয়া জীবনে কৃতরুত্য 
হইয়াছিল, বর্তমানেও কতলোক সাংসারিক স্ুথে বিমুখ হইয়া এই পথে 
অগ্রসর হইয়া জীবন সফল করিয়া তুলিতেছেন। স্থতরাং একা আমিই 
এই পথের পথিক নহি,আমি যদি ভোগাঁসক্ত হইয়া! পুনরায় সংসার করিতে 
থাকি তাহা হইলে কীট পতঙ্গের মত শশ্তের মত জীবিত থাকিয়া 
পরে জরাজীর্ণ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইব এবং স্বীয় কমফল ভোগের জন্ক 
পুনরায় শরীর গ্রহণ করিব মাত্র। সাধক যখন মনে মনে এইরূপ বিচার 
করিয়া স্বীয় স্বরূপ সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করিবার 
জন্য দৃঢ় সংকল্প হইয়া উঠেন, তখন তাহার চিত্তে এক বিরাট ভাবের 
উদ্মেষ হইতে থাকে, তিনি তখন বৈশ্বীনর হল। মু্ুকোপনিষদে 
আস্মোপলব্ধির সাধনস্তর উপদিষ্ট হইরাছে । তথায় বৈশ্বানর বা বিরাটণদ 
লাভই সাধনার প্রথমন্তর বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে স্থ'লঙুক্‌ বৈশ্বানর; প্রথমঃ 
পাঁদ:”। আনন্দগিরি এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন “ব্রন্ধনি প্রকুতে 
তস্য পরোক্ষত্বে শঙ্কিতে তগ্নিরাসার্থং রদ্ম অং আত্মা” ইন্চি প্রত্যগান্ 

নম্‌ প্ররুত্য লোহযমাহ্বা চতুষ্পাৎ ইতি বৎ উক্ত তং অধুক্তং গ্রঞ্র্ম 
বিরোধাৎ। অধ্যাম্মাধিদিনগো; ভেদাভাবাৎ ন প্রক্রনবিরোধ: অন্তি। 
আগ্াম্মিকস্য আধিদৈবিকেন সহিতস্য প্রপঞ্চস্য সর্কস্য এব স্থলস্য পঞ্চীকৃত 
পগমহাতৃত তকার্ধ্যাত্মনো ছিরগ্যগর্ভ স্বন। দ্বিতীয় পাদত্বম্‌। তস্যৈব কাধ্য- 
রূপতাং ত্যন্তরাকারপরূপতাং আপন্স্য অব্যারুতাস্মনা তৃতীয় পাদত্বমূ। 
তস্যৈব তু কাধ্যকারণরূপতাং বিহায় সর্দল্পনাধিষ্ঠানততয়া স্থিতস্য ফত্য- 
জ্ঞানানস্থানন্দাত্মনা চতুর্থ পাদত্ম্‌।” আম্মোপলন্ধির চারিটি স্তর আছে। 
প্রথমন্তর বিরাট । এই বিরাট বা বৈশ্বানর হইতেছেন পঞ্ধীকৃত পঞ্চমহাভৃত 
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এবং তাহাদের কার্ধাত্মক আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক সমস্ত স্থল গ্রপঞ্চে 
খিনি অং বুদ্ধি করেন। প্রত্যেক মানব যেমন তাহার স্থল শরীরে 
“মহত, বৃদ্ধি করে এবং স্থল দেহের সহিত একীভূত হইয়া আমিই স্থ,লদেহ 
বলিয়া নিজেকে অন্ভুভব করে, সেইরূপ যখন সে বিবেক-বৈরাগাবান্‌ 
হয়া শ্রদ্ধাভক্তির সহিত আস্মন্বরূপ জানিবার জন্ত একান্তিক নাগ্রহথাত্বিত 
হইয়া উঠে তখন তাহার আত্মস্বরূপের প্রথম অনুভূতি বৈশ্বনার বা বিরাট 
পদ লাভ । সমর স্থ.ল প্রপঞ্চই তাহার দেহ এইরূপ জ্ঞান হয়, তাহার 
সবল বাষ্টিদেহের অভিমান, পরিচ্ছিন্তভাব দুর ভইয়া বায়) তখন সে 
অনুভব করে যে তরঙ্ষে জলের স্টাধ, সুবর্ণহারে হুবর্ণের সায় সে সমস্ত 
সথলজগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছে, সমস্ত স্থ,লজগৎ তাহারই.অঙ্গীভূত, তাহাকে 
ছাড়িয়া স্থল জগতের কোন পৃথক্‌ বাস্তব সন্তা নাই। সেই সাধক তখন 
বৈগ্রানর বা বিরাট বা বিষণ, হইয়া যান। সাধন জগতে সাক্ষাৎকার 
বা বিরাট পদ লাভ বা “জানা” মানে “হওয়া” । দ্বিতীয় স্তরে এই 
বিরাট পুরুষ সাঁধকেরহই অপঞ্ষীকৃত পঞ্চমহাভূভ এবং তাহাদের 
কাধ্যাত্মক সমষ্টি স্ক্ম প্রপঞ্চই আমার দেহ, আমি স্থূল হুক্ম সমূদয় 
জগৎ ব্যাপিয়৷ রহিয়াছি, স্থল সুশ্্ম সমুদয় জগত আমারই অক্গীভৃত, 
মদতিরিক্ত এই জগতের কোন বাস্তব সন্তা নাই, আমিই হিরণ্যগর্ভ বা 
বর্ষা এইরূপ অপরোক্ষা্ভূতি হইয়া থাকে। তৃতীয় স্তরে স্থল ক 
জগপ্প্রপঞ্চে পরিচ্ছিন্ন অহং বুদ্ধি থাকে না। চিদ্ত তখন অথণ্তাঃ 
চৈতন্তময়ী, আনন্দমমর়ী অব্যাকৃত শক্তি্ূপ ধারণ করে। সাধকের 
“মহং তখন আনলনে চৈতন্যে অভিমান করে, আমি সচ্চিদানন্দ এইরূপ 
সাক্ষাৎ অপরোক্ষান্তভৃতি হইতে থাকে । তখন সেই সাধকের অথগ্ড 
ও একরস চৈতন্তময়। অপরিচ্ছিন্ন “অহং, বা চিত্ত কেবল সত্য জান অনস্ত 
আননদরূপ ত্র্ধ বা ভৃমা বা নির্বিবশেষ তন্বকে বিষয় করিতে করিতে 
' পরমানন্দে গলিত হইয়া যাঁয। কেবল নিব্বিশেষ আত্মুতত্বই আপন 
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মহিমায় আপনি প্রকাশ পাইতে থাকে। কঠৌপনিষদে খষি 
বিবেক-নৈরাগ্যবান আত্মকাম সাধকের সাধনার প্রথমন্তর প্রদর্শন 
করিতে যাইয়া বলিতেছেন-- 


বৈশ্বানরঃ প্রবিশত্যতিথি ব্রাহ্মণো গৃহান্‌। 
তস্তৈতাং শান্তিং কুর্বস্তি হর বৈবস্বতোদকম, ॥৬॥ 


এই বিবেক বৈরাগ্যবান্‌, আত্মকাম, সন্বগুণ প্রধান সাধক বৈশ্বীনর,, 
অতিথি এবং ব্রাঙ্মণ হইয়া গৃহসমূহে প্রবেশ করিতেছে । এই পথে যাহার! 
গমন করেন তীহারা এই হরবৈবস্বতোদক শাস্তি করিয়া থাকেন। 

বৈশ্বানরঃ£--বিবেক বৈরাগ্যবানঃ আস্মকাম সাধকের দাধনার 
প্রথম অবস্থায় বটি পরিচ্ছিন স্থ'লদেহের অভিমান বিদুরিত হইয়া চিত্তে 
আকাশবৎ সর্বস্থ,ল জগৎব্যাপী এক চৈভন্ভময় বিরাট ভাবের উম্মে 
হইতে থাকে । তখন সেই সাধককে বৈশ্বানর বা বিরাট নামে অভিহিত 
করা হয়। 

অতিথি:-বিনি অবিরাম সম্মখের দিকে গমন করিতে থাকেন 
তাহাকে অতিথি বল! হয়| সাধকের চিত্তে বিরাট ভাবের উদয় হইলে 
তিনি সেই ভাবে স্থিতিলাভের অন্ত মনন করিতে করিতে সাধনার প্জত- 
তর স্তর সমূহের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন, সাধনার কোনও স্তর 
বিশেষের অন্ভ্বত অলৌকিক জ্ঞান শক্তি কিংবা আনন্দে বন্ধ হইয়া থাকেন 
না। সেইল্ন্ত তাহাকে অতিথি বল! হইয়াছে! 

্রাঙ্গণ £ ত্রহ্ধ মানে বৃহৎ । দেশঃ কাল বন্ধ দ্বারা অপরিচ্ছিয় 
স্থগত-সজাতীর়-বিজাতীয়-ভেদরহিত 7 সংশ্বরূপ, চৈতন্বস্বরূপ, আনন্দ 
স্বরূপ বন্ধই ব্রহ্ধ। ইহাই “অস্মৎ শব্দের “অহং বা আমির লক্ষ্যার্থ। 
উহাই প্ররুত আমি। ভোগাসক্তিরহিত, শ্রন্ধাবান আত্মকাম সাধকই: 
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স্বীয় ব্রতম্বরূপের সাক্ষাৎ অপরোক্ষ অন্থ্ভূতি করিয়া ব্রাহ্মণ হইতে সমর্থ 
হন। উপনয়নের পূর্বে বেমন ব্রাহ্মণজাতির পুত্রকেও ব্রাহ্মণ বলিয়া 
অভিহিত করা হয় সেইরূপ বিরাট পদে স্থিত শ্রদ্ধাশীল দৃঢ়সংকল্প আত্ম- 
কাম সাধককেও ব্রহ্মবিৎ হইবার পূর্বেও ব্রাহ্মণ বলা হয়, কারণ তীহার 
্রাঙ্মণত্ব স্ুনিশ্চিত। 

গৃগন্- সাধনার বিভিন্ন স্তর সমূহকে "গৃহান্ঠ এই বহুবচনাস্ত পদ 
দ্বারা সুচিত কর! হইয়াছে । প্রধানত: জাগ্রৎ-ন্বপ্র-স্যুপ্তির অনুরূপ 
বিরাট্‌, হিরণ্যগর্ত এবং ঈশ্বর এই পদত্রয়কেই ধাম বা গৃহ বলিয়া অভিহিত 
করা হইয়াছে। উক্ত অবস্থাত্রয়ই আত্মা বা “অহং, এত উত্তরোত্তর 
স্বরূপাগুইঁতিণ বিশেষ বিশেষ কেন্দ্র বলিয়া উহাকে আত্মার গৃহ সমূহ 
বলা হইয়াছে । 

তত্ত-সেই বিবেকবৈরাগ্বান, শ্রদ্ধাশীল, স্থীয় প্রকৃত স্বরূপের 
সক্ষাৎকার লাভে অদম্য উত্সাহশীল, দৃঢ়সংকল্প আত্মকাম সাধকের । 

এতাং₹ এইসবক্ষামাণ প্রকার । 

শান্তিং--আত্মাভিমুখী চিত্তবৃত্তির সম্পূর্ণ নিবৃত্তি বা উপশম | 

কুর্বন্তি-ধীহারা এই শ্রেয়োমার্গের পথিক তাহারা করিয়া থাকেন। 

হরৈবন্বতোদকম্‌» এটি সমস্তপদ | হররূপ বৈবস্বতোদক। 

হর-_ আধ্যাত্মিক, আঁধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক তাপত্রয় যিনি 
হরণ করেন তিনিই হর। 

বৈবন্থত-_বিবন্ধীন্‌ বা হুরধ্যসন্ন্বীয় । সুরধ্য-_অধ্যতে স্থুরিভিঃ যঃ স 
্্যঃ তঁধদর্শীগণ ধাহীকে প্রার্থনা করেন। স্তে চরাচরং জগৎঃ 
সত্তাশথততি প্রদানেন। যাহার চেতনাচেতনাত্মক বিশ্ব সত্যবৎ প্রতীত হয়, 
ধাহার প্রকাশে বা চৈতন্তে সমস্ত জগৎ প্রকাশ পাইয়া থাকে তিনিই স্থ্য 
অর্থাৎ*পরমেশ্বর | বিবন্ান মানে পরমেশ্বর? বৈবন্ত মানে পরমেশ্বর, 
.. প্রশ্ঠ ভাগবত, ব্রাহ্ম । 
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উদকম্‌--জ্রল, আলন্দ। 

বৈবস্বতোদকম্-তরন্ধানন্দ | ত্রহ্ধান্দ বা ঈশ্বরের সাক্ষাৎ অপরোক্ষ্া- 
সৃভৃতি জনিত পরমানন্দ। পরমানন্দই ত্রিতীপ হরণ করিতে সমর্থ। 
ত্রিতাপহরণকারী ভগবৎ সাক্ষাৎকার দূপ পরমানন্দই শাস্তি । 

ঈশ্বরাপিত চিত্ত, শ্রদ্ধাশীল, দৃঢ়সংকল্প সাঁধক স্বীয় বিরাটভাব প্রাপ্ত 
হইতে হইতে, ব্রাহ্মণ হইতে হইতে ক্রমাগত সাধনার উচ্চ, উচ্চতর এবং 
উচ্চতম স্তরে আরোহণ করিতেছে । তাহার এই আত্মন্বরূপাভিমুখী 
চিত্তবৃত্তি, ভগবস্থুখী গতি শান্ত বা নিবৃত্ত হয় তথনই ঘখন তাহার দুঃখের 
আত্যস্তিক নিবৃত্তি রূপ পরমানন্দ প্রাপ্তি হয়। সাধনাবস্থীয় নিরতিশয় 
আনন্দের অন্থভৃতি না হইলে, সাধনার ন্তরবিশেষের সাময়িক আনন্দে 
জ্ঞানের, শক্তির আপেক্ষিক উৎকর্ষে সাধক বদ্ধ হইয়া থাকিলে তাঁহার 
অনর্থ হয় । সেইজন্ত শ্রুতি বলিতেছেন__ 


আশ! প্রতীক্ষে সংগতং স্থনৃতাং চেষ্টাপূর্তে পুত্র পশুশ্চ 
সর্ববান। এতদ্‌ বৃংক্তে পুরুবস্তাল্লথেধসো ধন্তানশ্নন্‌ বলতি 
ত্রাহ্মণো গৃহে ॥ 


আশা-_বে অভিশ্লষিত বস্তু এখনও অপ্রত্যক্ষ রহিয়াছে সেই বন্ধ 
প্রাপ্তির ইচ্ছাকে আশা বলে। প্রতীক্ষা-_সাময়িক অন্নডুত আনন্দের 
পুনঃ প্রাপ্তির ইচ্ছাকে প্রতীক্ষা বলে। সঙ্গত-্ধ্যানজনিত ফল। 
ন্ুনৃতাং--মধুর বাণী।' উন্নততর সাঁধনম্তর লাভের উপদেশ এবং সেই 
উপদেশজনিত ফল। 

বৃংক্তে- নষ্ট করিয়া দেয়। অল্লামধস:-_অবিবেকী পুরুষের | 

অনশ্নন্- তন্ধানন্দ লাভ না করিয়া। ত্রান্ষণ ত্রহ্মবিৎ হইতে উৎসুক 
মুমুক্ষু। 'গৃছে সাধনার এক বিশেষ স্তরে। বসতি--আবদ্ধ থাকে। 
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্র্ষবিৎ হইতে ইচ্ছুক, মুমুক্ষ সাধক যদি তীহাঁর সাধনার কোন এক 
বিশেষ ভ্তরের আপেক্ষিক আনন, জ্ঞান ও শক্তিতে আবদ্ধ থাকেন তাহা 
হইলে সেই অবিবেকী সাধকের সেই স্যর বিশেষের আনন, জ্ঞান ও 
'শক্কি ক্রমশ নষ্ট হইয়া যাঁয় এবং ব্রহ্মানন্দও লাঁভ হয় না। কিন্ধ যে 
সাধক কেবল আত্মকাম, ধিনি সাধনার কোন শ্তরবিশেষে শক্তির উৎকর্ষ, 
জ্ঞানের উৎকর্ষ এবং রসাম্বাদে আসক্ত না হইয়া আত্মতব্ব সাক্ষাৎকার 
বুরিতে সতত উন্মুখ, সেই সাধকের নিম্ন প্রকৃতি পধ্যন্ত তাহার বশীভূত 
হইয়া আত্মাতিমুখী হয়। শ্রুতি সেইজন্ত উপদেশ করিতেছেন__ 


তিতোরাত্রীর্যদবাৎসীগূহেমে 
অনশ্নন্‌ ব্রহ্মন্‌ অতিথি নমন্যাঃ | 
নমস্তে হস্ত ব্রহ্মন্‌ স্বস্তি মে হস্ত 
তম্মাৎ প্রতি ত্রীন্‌ বরান্‌ বৃনী্ব ॥৮| 


দরাত্রীঃ? এই পদটা অজ্ঞানের গ্োতক। শ্রীরুঞ্* ভগবান গীতায় 
বলিয়াছেন--যা নিশা সর্ধবভূতানাং তন্তাম্‌ জাগত্তি সংযমী, যন্তাং জাগ্রতি 
ভূতানি সা নিশা পশ্ঠাতো মুনেঃ॥” অজ্ঞানরূপ নিদ্রা হইতে প্রবু্ধ 
আত্মাভিমুখী সংযমী ব্রহ্ধবিদ্‌ যে ব্রহ্ধীনন্দে অহরহ: জাগ্রত থাকেন সেই 
ব্রঙ্গানন্স্থিত প্রপ্ ব্যতীত সমুদয় প্রাণিগণের পক্ষে নিশাম্বরূপ এবং 
যে সব অজ্ঞ পুরুষ “আমি ও আমার” এই অভিমানে অভিভ্ৃত হইয়া 
অবিদ্াতে জাগিয়া থাকেন সেই অবিষ্যা আত্মরতি, আত্মক্রীড়, তবদর্শী 
'সুনির পক্ষে নিশা । জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও স্ুযুন্তি গ্রাণীগণের এই তিন অবস্থা 
অজ্ঞান বা অবিষ্ঠার কার্য । অজ্ঞান বা অবিষ্ঠার এই তিন অবস্থা স্বীর 
স্বরূপ পরমীনন্দকে ঢাকিয়া রাঁখে বলিয়া উছা রাত্রি বা নিশাম্বরপ। 
“অবিবেকী মূদুগণ এই অজ্ানরূপ নিশায় জাগিয়া থাকেন অর্থাৎ জাগ্রত 
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স্বপন, নুযুপ্তির ভোগ্য বিষয় কর্তৃত্ব ও তোক্ত্ব বুদ্ধিতে ডোগ করিয়া, 
থাকেন। কিন্তু বিবেক-বৈরাগাবান আত্মকাম সাধক কেবল মাত্র 
পরমেস্বরকে অবলম্বন করিয়া হহ্রাসনা পরিত্যাগ পূর্বক সর্বদা স্বীয় 
স্বরূপ পরমেশ্বরের মনন করিতে থাকেন। তখন তিনি সাধনার 
উন্নততর স্তরসমূহের সত্য অচ্ভব করিতে থাকেন এবং তাহার পূর্বের, 
ভোগাসক্ত নিম্ন প্রকৃতি সেই সত্য স্বাকার করিয়া লয়, তাহার মন আর 
ংকল্প বিকল্প উঠাইয়া চিন্তকে বিচলিত করিয়া পরমেশ্বর হইতে তীহাকে 
আকর্ষণ করিয়া পুনরায় সংসারাসক্ত করিয়া তোলে না। তাহার মন আর 
সম্পূর্ণদ্ূপে "শান্ত সংকল্প ও “হ্বননা” অর্থাৎ একাগ্র হয়, সমপ্ত দীনতা, 
সমন্ত ভূর্ধলতা পরিত্যাগ করিয়। সাধক তখন আত্মবলে বলীঘ়্ান হইয়া 
উঠিতে থাকেন। ততগরে সাধকের স্বঃপাভিদুখী শোধ্যমান চিন্তে 
অন্তঃজ্যোতিঃ বা অগ্নি বা ব্রঙ্গবন্তারূপিণী, অথগ্ডা, একরসা চৈতস্তমরী 
আননাময়া পরাশক্তির উম্মে হয়। সাধক 'অহোরাত্র একবৎসর শ্রন্থ 
ও তক্তির সহিত এই অগ্নি বা চৈতন্চজ্যোতিঃকে আত্মরূপে মনন করিতে, 
করিতে ক্রমে ক্রমে বিরাট, হিরপ্যগর্ভ ও ঈশ্বর পদ্‌ প্রাপ্ত হন। 
আমাদের জগৎ এবং ভন্বিষয়ক বত কিছু জ্ঞান সমস্তই জাগ্রং,, 
স্বপ্ন ও স্থৃযুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের অন্তর্গত। এই তিন অবস্থা আত্মার 
স্বরূপ আবৃত করিয়া রাখিয়াছে সেইজন্য এই তিন অবস্থা “তিমো রারী৮ 
তিনটা তমোমরী রাত্রিরপা। বৈরাগ্যবান আত্মকাম সাধক যখন এই 
অবস্থাত্রয়ের ভোগ্য পদার্থ সমূহে বিমুখ হইয়! অহোরীত্র আত্মচিন্তনে 
নিরত থাকেন তখন তাহার শরীরতয়ব্রাঙ্গী হইতে থাকে অর্থাৎ আনন্দ- 
খবর ঈশ্বরে সাক্ষাৎকার করিবার যোগ্যতা লাভ করে। তাহার সংকল্প 
বিকল্পাত্বক মন শান্ত সংকল্প” ও “সুমনা? হয়ঃ সমস্ত দীনতা পরিত্যাগ 
করিয়া বীতমন্যু, হয় এবং অনিদ্র অস্বপ্ন হইয়া জাগ্রং, স্বপ্, সুযুস্তি- 
অবস্থাত্রয়ে কেবল সঙ্গিতস্বখাত্বক আত্মস্বরূপাভিমুখী হইয়া অবস্থান, 
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করিতে থাকে । সাধকের নিয় প্রতি তখন স্বাভাবিক জোগাসকি 
পরিত্যাগ করিয়া কেবল আব্মাভিমুখী হইয়। অবস্থান করিতে খানে 
তখন সাধক এই প্রথম বর লাভ করিয়া তাহার সবটা দিয়া আখ্মচিন্তন 
করিতে থাকেন। সাধকের বিবেক বৈরাগ্াপ্রবগ চিতনদী যখন কেবল 
চৈভ্্স্বরূপা মাক্সাতিসুখে গ্রবাহিত হইতে থাকে তখন সেই চিন্ধে 
শব অগ্নি” অর্থাৎ নিরতিশয আনন্দ স্বরূপ স্বর্গ প্রাপ্তির সাধন অগ্নি বা 
চৈতন্ জ্যোতি: অর্থাৎ কেবল নিরবিশেষতত্ব পরমানন্দকে বিষয়কারিবী 
অথণ্া। একরসা চৈতন্থময়ী পরাশক্তি বা ব্রহ্গবিদ্যার অভিব্যক্তি হয়। 
পূর্বের যজ্ঞশালায় ৭২০ খানি ইষ্টক ছারা বেদী নিষ্ধাণ করিয়া সেই 
বেদীতে কণ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিয়া অগ্নিকে গ্রজ্লিত করিতে হইত। এই 
অনুষ্ঠানের তাৎপর্য হইতেছে অন্তঃশরীরে চৈতন্তজ্যোতি: বা অগ্নি বা 
ঝন্বিগানূপিণী পরাশক্তির্‌০উদ্বোধন। “যা! ইষ্টকা+ যাবতীর্বা যথা বা” 
কি প্রকার ইট, কতগুলি ইট এবং কি প্রকারে মেই ইট দ্বারা বেদী 
গঠন করিতে হইবৈ। ৩৬০ দিন এবং ৩৬০ রান্তি হইতেছে অন্তঃশরীরে 
চৈতগ্ভ জ্যোতি: বা অগ্নি প্রঙ্ছপিত করিবার জন্য ৭২* খানি ইট। 
ধানই হইতেছে এই ইটের লক্ষণ বা স্বরূপ এবং ওক্কারাদি মন্ত্রজপই 
হইতেছে অন্ঃশরীরে চৈতন্তজ্যোতিঃ বা অগ্নি প্রজ্জলিত করিবার উপায়। 
বিবেক-নৈরাগ্যবান আত্মকাঁম সাধক একাগ্রচিন্তে অহোরাত্র “৩.৮ এই 
ধবনিকে অবলম্বন করিয়া ওক্কারে প্রতিপান্ত সচ্চিৎ সুখাত্মক পরমাস্মা 
পরমেশ্বরের অন্তত: এক বৎসর কাল পর্যযস্ত ধ্যান করিতে থাকিলে তাহার 
অন্তুঃশরীরে অগ্নি বা চৈতন্তজ্যোতিঃ বা ব্রহ্গবিদ্তারূপিণী পরাশক্তির 
অভিব্যক্তি ছয়। এই অগ্নি একবার প্রজ্জলিত হইলে কখনও নির্ববাপিত 
হয় না এই অগ্ি বা পরাশক্তি বা ব্র্ববিষ্তা সাধককে ক্রমে ক্রমে 

তাহার জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুযুস্তির অন্থরূপ ঘিরাটঃ *হিবণ্যগর্ত 
এবং ঈশ্বর পদে উদ্নীত করিয়া! দেয়। ঈশ্বরে জ্ঞানের আবরণ নাই 
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কারণ ঈশ্বর হইতেছেন সর্ধদা পরাশক্তি যুক্ত এবং এই পরাশক্তি 
: জর্ধদা নির্বিশেষ পরমাননদকেই বিষয় করিতেছে। পরাশক্তি 
অথণ্ডা, একরসা সচ্চিদানন্মময়ী বলিয়া সাধক অখণ্ড অভেদজ্ঞান 
এবং পরমীনন্দ অন্থভব করিয়া শৌক মোহ ক্ষুধা পিপাসা জরা মৃত্যু প্রস্তুতি 
মনের ধর্ম, প্রাণের ধর, স্থ'লশরীরের ধর্ম হইতে নম্পর্ণ বিমুক্ত হন। তাহার 
চিত বিশুদ্ধ সত্ব হইয়া চৈতন্তময় চিত্ত বা “অহং' দ্বারা পরমানন্দ আম্মাদ 
করিয়া কৃতরৃত্য হন। ত্রন্ধবিষ্ঠারূপিনী পরাশক্তি বা অগ্নি এইরূপে সাধককে- 
বিরাট, হিরণ্যগর্ত পদ অতিক্রম করিয়া ঈশ্বর ধামে লইয়া যান। হিরণ্া- 
গর্ভ পদ লাভ করিলে দেশ-কাল-কার্ধ্য কারণরূপ মৃত্যু বা অবিদ্যা বা 
অজ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত হওয়া যায় না+ রী অবস্থায় অনিমাদি উশ্বরযয 
লাভ হয় মাত্র। বিবেক বৈরাগ্যবান আত্মকীম সাধক অনিমালঘিমাদি 
র্বর্্যে মুগ্ধ হন না তিনি বিরাট, হিরণ্যগর্ভ গ্দ তুচ্ছ করিয়া নিরতিশ 
আনন্দ স্বরূপ ঈশ্বর পদ্লাঁভ করিয়া পরমানন্দ আস্বাদ করিতে থাকেন। 
অগ্নি বা উমা বা বর্নবিষ্ঠারূপিনী পরাশক্তি তখন “সোম+ রূপ ধারণ পূর্বক 
সাধককে পূর্ণকাম করিয়া উপাসনা বা যজ্ঞের শেষ ফল সমস্ত জগতের 
প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয় পরমানন স্বরূপ ঈশ্বরের অভয়পদ প্রাপ্ত করাইয়া দেন । 
যজ্ঞ বা উপাসনা “দোমযাগে” শেষ হইয়া যায়। “সোম? মানে উমঘ।০ 
বর্তমান অর্থাৎ কেবল অথটগুকরসা, সচ্চিদরানন্দময়ী পরাশক্তির সহিত, 
প্রকাশমাঁন শিবঃ শিবশক্তির মিলন । স্বর্গ বা নিরতিপয় আনন্দ প্রাপ্রির 
উপায়তৃত অগ্নি বা ব্র্বিসাক্পিনী পরাশক্তির প্রকাশই হইতেছে আত্ম- 
কাম সাধকের দ্বিতীয় বর লাভ । 

ঈশ্বরপদ লাভ করিলে সাধকের চিত্তে "জগৎ জগত্রূপে আর, 
গ্রতিভাত হয় না। “আনন্দরূপং অমৃতং যত বিভাতি” সাধকের , চিত্তে 
যাহা কিছু প্রতিভাত হয় তাহা শুধু আনন্দ ও অমৃতরূপ। সাধকের - 
অবস্থা তখন “্অন্ত-পূর্ণ: বহিংপূর্ণ; পূর্ণকুস্ত ইবার্ণবেস্র মত হয়। একটী জল; 
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পূর্ণ সমুদ্রমধ্যস্থিত কলনীর যেমন অন্তর বাহির জনপূর্ণ থাকে এবং কলসীর 
পার্খগুলি দিয়া কেবল শীতলতাই অনুভূত হয়, সেইরূপ সাধক ঈশ্বর পদ 
লাভ করিলে চৈতন্যময় “অহ দ্বারা কেবল সালোচ্য, সাহুজ্য, 
সারূপা, সার্টি প্রত্ৃতি আনন্দের বিভিন্ন বিকাশ সমূহ উপলদ্ধি করিতে 
থাকেন। পরাশক্তি যখন ঈশ্বরের সহিত সম্পূর্ণদপে মিলিত হন তখন 
তাহাকে শিবও বল! যাইতে পারে, শক্তিও বলা যাইতে পারে। কিন্তু 
এই অভেদ অবস্থাতেও আনন্দ বিলাসের সম্ভাবনা থাকা হেতু প্রব্ধপ 
অদ্বৈত-তাব স্পন্দন-যুক্ত। প্র অবস্থায় সেই জন্ত “অহ” চিন্ময় হইলেও 
ছ্ৈতভাব, ভেদতাঁব সম্পূর্ণরূপে বিলয় প্রাপ্ত হয় না। সেই জন্ত সাধকের 
মনে প্রশ্ন জাগে এই “অহং যদি বিলুপ্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে কিছু 
থাকে কিনা । সেই জন্ত খষি বলিতেছেন-_ 
* যেয়ং প্রেতে বিচিকৎসা মনুষ্ধে 

অস্তীত্যেকে নায়মন্তীতি চৈকে। 

এতদ্‌ বিদ্যমান শিষ্টস্তয়াহম, 

বরাণামেষঃ বরস্তৃতীয়ঃ ॥ 
এপ্রেতে”, প্রকুষ্টরূপেসম্পূর্ণবূপে যখন “অহং” চলিয়। যায়, গমনুষ্ে” আমি 
মনুষ্য, আমি খধি, ষুনি, দেবতা, ভগবানের দাস, সথাঃ ইত্যাদি খণ্ডভাঁব 
পরিচ্ছি্ন বুদ্ধি যখন সম্পূর্ণরূপে বিলয়প্রাপ্ত হয়, তখন কেহ বলে “অস্তি” 
“অহ্ভাব চলিয়া গেলেও কিছু একটা স্স্ত থাকে, সেই সনবস্ত চৈততন্ত- 
স্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ এবং সমন্ত নিষেধের অবধি আবার কেহ কেহ বলিয়! 
থাকেন “অহুং, ভাব বিলয়প্রাপ্ত হইলে কিছুই থাকে না দ্ীপনির্ববাণের যত 
সব শৃন্ত হইয়া যায়। ইহার প্রকৃত তত্ব কি তাহাই আমি জানিতে ইচ্ছা 

০. ক্করি। আমার প্রকৃত হ্বরূপ কি, আত্মা বা “আমির প্রকৃত তক কি তাহাই 

আমার জিজ্ঞাস্য ; ইহাই আমার তৃতীয় বর। কিন্তু কেহ কেহ এই মন্ত্রে 
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ব্যাখ্যা অন্তরূপ করিয়াছেন। তাহারা বলেন প্প্রাণিগণ মৃত হইলে কেহ 
বলেন স্থূল দেহ হইতে অতিরিক্ত আত্মা ( বা আমি ) পরলোকে অন্যদেহ 
ধারণ করে, কেহ বলেন মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সমস্তই শেষ হইয়া যায়। মৃত্যুর 
পর আঁত্বা থাকে কিনা তাহাই আপনাকর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া আমি জানিতে 
ইচ্ছা করি। ইহাই আমার ভূতীয় বর। 

“ৃত্যুর পর জীবাত্া তাহার জ্ঞান ও কর্মের সংস্কার অনুসারে 
পরলোকে অন্ত দেহ ধারণ করে। এই বিশ্বীসের উপর হিন্দুশাস্ত্ 
প্রতিষ্ঠিত। ন্র্গকাম: অগ্নি হোত্রণ যজেতঃ স্বর্গকাম ব্যক্তি অগ্নিহোত্র 
যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে ইত্যাদি শাস্ত্রীয় বিধিবাক্য হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় 
যে বৈদিক যুগের আধ্যগণ পরলোক বিশ্বাসী ছিলেন। স্ৃতরাং নচিকেতা 
নিশ্চয়ই জানিতেন যে মৃতার পর জীবাম্বা পরলোকে গমন করিয়া অন্য 
দেহ ধারণপূর্বধক কর্মফল ভোগ করে। নচিকেতা নিজেই বলিয়াছেন.» 
শ্তমিব মর্ত: পচ্যতে শন্তমিবাজায়তে পুনঃ" । *মরণশীল মন্য্য শ্তের 
ন্যায় জীর্ণ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। 
প্অনন্দা নামতে লোকা: তান্‌ স গচ্ছতি তা দদৎ+যে যজমান যজ্ঞে জরাভীর্ঘ 
গাভী সমূহ দশ্িপান্বরূপে খত্বিকগণকে দান করেন তিনি মৃত্যুর পর 
নিরানন্দময় লোকে গমন করেন। নচিকেতা স্বয়ং সশরীর মর্ত্য লৌক 
পরিত্যাগ করিয়া যমলোকে আসিয়াছেন, স্থতরাং মৃত্যুর পর যে গর 
লোক আছে তাহা তিনি নিশ্চয়ই জানেন। অতএব মৃতু।র পর জীবাত্মা 
থাকে কিংবা! মৃক্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সমন্ত শেষ হইয়া যায় এরূপ 
সংশয় তাঁহার চিত্তে কখনও উদ্দিত হইতে পারে না। এই জন্য এই 
ক্সোকের আমর! যেরূপ ব্যাধ্য] করিয়াছি তাহাই সমীচীন বলিয়া মনে 
হয়। প্ররূত আত্মতব “মহংঃ এর যথার্থ স্বরূপ কি তাহাই তৃতীয় বরে 
যমরাজকে জিন্তাসা করিয়াছেন। আত্মতন, আবজ্ঞানই দুরবিজেয়। যমও . 
নচিকেতাঁকে বলিতেছেন 
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“দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা 
নহি স্থবিজ্ঞেয় মনুরেষ ধর্মটি। 


হে নচিকেত, আত্মত্ সম্বন্ধে শমদমাঁদি গুণ সম্পন্ধ দেবগণেরও সংশয় 
আছে, ভীহারাও এই আত্মতব সহজে জানিতে পারেন না। সুতরাং ভূমি 
মনুষ্য তোমার পক্ষে এই আত্মভবজ্জান অতীব দুবিজ্ঞেয়। কারণ এই 
আত্মতত্ব অতিশয় সুন্্, ইহা জগতের অধিষ্ঠান। সমস্ত জীব-জগণ্ 
ইহছাতেই বিধৃত হইয়া রহিয়াছে বলিয়া ইহা ধর্মপদবাচ্য । 
বিষয় বাসনা হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত; ব্রক্মলোকের বশ্বধ্যকেও ধিনি তুচ্ছ 
'বোধে পরিত্যাগ করিয়াছেন, সালোক্য, সামুজ্য, সামীপ্য, সার্টি প্রভৃতি 
পরমানন্দের বিভিন্ন বিকাঁশসমূহের অন্ুভ্ৃতিকে বিনি উপেক্ষা! করিয়াছেন 
শতই প্রকৃত বিবেক বৈরাগ্যবানু কেবল আত্মকাঁম নচিকেতাই আত্মজ্ঞানের 
যোগ্য অধিকারী। যে উপায়ে আত্মকাম সাধক আত্মতত সাক্ষাৎ 
অপরোক্ষ করিতে সমর্থ হন সেই উপাঁয় সম্বন্ধে থবি উপদেশ প্রদান করিতে 
গিয়। উপদেষ্টা অর্থাৎ গুরুর সেই বিষয়ে যোগ্যত। প্রদর্শন করিতেছেন__ 


জানাম্যহং শেবধিরিত্য নিত্যম, 
ন হঞ্রবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ। 
তে ময়! নাচিকেতশ্চিতোহগ্রিঃ 
* অনিত্যৈর্র ব্যৈঃ প্রাপ্তবানম্মি নিত্যম্‌ ॥ 
শেবধি: মানে যাহাতে স্বধ আছে, যেমন স্ত্রী-পুত্র বিত্ত প্রভৃতি যত 
ভোগ্য পদার্থ আছে, সেই সমত্তই শেবধি। প্রীহিক এবং পারলৌকিক 


সমূরধ তোগ্যপদাথই অনিত্য ইহা আমি জানি। স্তরাং মেই অঞ্চব সত 
' পরিবর্তনশীল, অনিত্য ভোগ্য পদার্থসমূহের দ্বার! ফ্রব, নিত্যঃ অথ» 
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একরন আত্মতন্ব প্রাপ্ত হওয়া যা না। সেইছন্য আমি নাচিকেত অগ্নি 
প্রজলিত করিয়াছিলাম ; অনিত্য ভ্রব্যসমহের সাহায্যে 'আমি নিতা আত্মজ্ঞান 
লাভ করিয়াছি । যিনি যে বিষয়ে যাহাকে উপদেশ প্রদান করেন তাহীকে 
সেই বিষয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণদূপে অভিজ্ঞ হওয়া প্রয়োজন। আত্মতস্ববের 
উপদেষ্টা যম বলিতেছেন যে তিনি নাচিকেত অগ্নির সাহায্যে, নিত্যপদ লাভ 
করিয়াছেন । তাহার এই নিত্যপ্দ লাভ কখনই আপেক্ষিক সাম্য পদ 
লাভ হইতে পারে না। এই নিত্যাপদ মোক্ষ ( 16০0010+ হি 00 
৪11 1215051065 ) ব! আত্মতৰ্। আশ্মতত্বের সাক্ষাৎ অপরোক্ষান্ুতৃতি 
নাহইলে যম কখনই নচিকেতাকে আত্মতত্বের উপদেশ প্রদান করিতে 
সমর্থ হইতেন না। এই মন্ত্রে যমের ছুইটী উক্তি পরস্পর বিরোধী বলিয়া 
প্রতীত হয়। সেই উক্তি ছুইটী হইতেছে “সপ্রবৈঃ তৎ এবং ন হি প্রাপ্যতে” 
“অনিত্যৈঃ দ্ববৈ: নিতং প্রাপ্তবান্‌ অস্মি' বমু, একবার বলিতেছেন অনিত্য ৮ 
উপায়সমূহ দ্বারা মোক্ষরূপ নিত্যবস্ত লাভ করা যায় না) আবার 
বলিতেছেন অনিত্য ভুব্যস্মূহ দ্বারা নিত্যবস্ত লাভ করিয়াছি । পরস্পর 
বিরোধী এই উক্তি ছুইটীর সামঞ্জস্য করিবার জন্য যমের নিতাবস্থ প্র প্তিকে 
আপেক্ষিক নিত্য অর্থাৎ দীর্ঘকাল স্থারী যাম্যপদরূপে ব্যাখ্যা কর! 
হইয়াছে। কিন্তু এই নিত্যবস্ত প্রাপ্তি বদ্দি আপেক্ষিক নিত্য হয় তবে 
যম কখনই নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ, যুক্ত আত্মার বা আত্মতন্বের উপদেশ কিতে 
পারিতেন না। & | 

. আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে বেদের “নাচিকেত অগ্নি, হইতেছে 
অন্তঃশরীরে শুভ্র চৈতন্তজ্যোতি: | এই জ্যোতিঃকে অদ্দিতিঃ উমা” 
্রহ্ববিষ্তা ও পরাশক্তি প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। কতকগুলি 
উপায় দ্বারা এই নাঁচিকেত অগ্নিকে অন্ত:শরীরে উদ্বোধিত করিতে পারা 
যায়। বেদের ব্রাহ্গণভাগে নাটিকেত অগ্নির উদ্বোধন প্রণালী উপিষ্ 
হইয়াছে । বিবেক, বৈরাগ্য, চিত্তসংঘম, আত্মবিষয়িণী এ্রকাস্তিক 
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চিত্ববৃততি, শ্দ্ধাভক্তি এব' ধাঁনযোগ প্রভৃতি উপায় দ্বারা এই নাঁচিকেত 
অগ্নিকে প্র্ছলিত করিতে পাঁরা যায়। এই অগ্নি শক্তি-আননদ-চৈতন্ত- 
রূপিণী। ইহা জড়শক্তি নহে । এই অগ্নি চৈতগ্ভজ্যোতি: এবং নিবিড়, 
আনন্দময় চৈতগ্যময় ধবনিরূপে অন্তঃশরীরে অভিব্যক্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে 
সাধককে বিরাট, হিরণ্যগর্ভ এবং ঈশ্বরপদ প্রাপ্ত করহিয়া দেয়। 
দেশ-কাল-কাধ্য-কারণ রূপা জড়শক্তির আবরণ ও বিক্ষেপ সম্পূর্ণরূপে 
বিলয় প্রাপ্ত হয় বলিয়। ঈশ্বর পদ পরম আনন স্বরূপ । এই পদ নিত্য» 
এই নিত্য ঈশ্বর পদে স্থিতিলাভ করিলে আত্মতন্ প্রতিবন্ধ-রহিত রূপে 
উপলন্ধ হইয়া থাকে । যম অনিত্য উপায় সমূহ দ্বারা নাটিকেত অগ্নিকে 
অন্তঃশরীরে উদ্বোধিত করিয়া নিতা ঈশ্বর পদে স্থিতিলাভ হেতু আত্মতজ্ঞ 
হইয়াছেন। “অহং ঙ্গাম্মি” এই অহংগ্রহ উপাসনা ও অনিত্য । 

স্প্দতরাং যম যথাথই বলিয়াছেন যে নিষকাম কর্ম ও উপাসনাদি রূপ 
নিত্য দ্রব্যসমূহ দ্বারা নিত্য ব্রঙ্ধাত্বৈক্য জ্ঞান লাভ করিয়াছেন । 
আত্মক্রীড়, আর্মরতি, আত্মীনন্দ যম সেইজন্য আত্মতব্বের উপদেশ 
প্রদান করিবার যোগ্য ব্যক্তি। বিবেক-বৈরাগ্যবান আত্মকাম 
নচিকেতাকে আত্মজ্ঞানের যোগ্য অধিকারী দর্শন করিয়া যম 
বলিতেছেন__ 
ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং প্রমাচ্ন্তং বিত্মোহেন যুটম,1 
অয়ং লোকো'নাস্তি পর ইতি মানী পুনঃ পুর্ণবশম্পপগ্তে মে ॥ 
£সাম্পরায়ঃঃ এই পদটী সম+পর + আয়: এই পদগুলি দ্বারা নিষ্পন্ধ 
হইয়াছে। “সম মানে সম্যক্‌, “পর+ মানে শ্রেষ্ট, গত্যর্থক “ই” ধাতু 
হইতে নিশ্পন্ন “আয় মানে গভি। সাম্পরায়ঃ মানে সম্যকরূপে 
পগরাগতি। পপুরুষান পরং কিঞ্িৎ সা কাষ্ঠা সা পরাগতি:, | পুরুষ 
অর্থাৎ সমস্য ভ্রগতের অধিষ্ঠান, সর্বত্র পূর্ণরূপে বিরাজিত সঙ্চিদানন্দ 
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প্রত্যক আত্মাই পুরুষ এবং তিনিই সমস্ত গতির সীমাঃ বিশ্রান্তিভৃষি । 
সেইজন্ত “সাম্পরায়” মানে সচ্ছিদাননদগ্রত্যগাত্মা। যাহারা ধন গর্বে 
গবিবত প্রমাঁদী সেই অবিবেকী ব্যক্তিগণের চিত্তে এই আত্মত্ প্রতিভাত 
হয় নাও “লোকাতে” ইতি “লোকঃ, যেখানে কর্মফল ভোগ করা যায়। 
যশহারা মনে করেন কর্মের ফলন্বরূপ দৃষ্ট ইহলোক এবং শ্রুত স্বর্গাদিই 
আছে কিন্ত যেখানে সমস্ত কামনার পরিত্ৃপ্তি হয় সমস্ত গতি নিবুদ্ত হইয্া 
যায়, যাহাকে লাভ করিলে তাহা হইতে আর কোন কাম্যপদার্থ 
থাকে না। সেই সচ্চিদানন্দ মাত্রা বলিয়া কোন বস্ত নাই? ইহাই 
যাহারা মনে করেন, তাহারা পুনঃ জন্মমূত্যুর অধীন হইয়া সংসারচক্রে 
আবর্তিত হইতে থাকেন। ধর্মীধর্ম কার্য্কারণ, দেশকাল হইতে 
বিলক্ষণ, সর্বববিধ ভেদরহিত, সর্ববিধ দ্বৈত ভাব হইতে বিমুক্ত সর্কাবিধ 
আপেক্ষিকত্ব হইতে বিমুক্ত মান্মতন্বের উপদেশ যম নচিকেতাকে পুন: 
পুনঃ প্রদান করিয়া অবশেষে বলিলেন_. 


ইন্ত ত ইদং প্রবক্ষ্যামি গুহং ব্রহ্ম সনাতনম.। 
যথা চ মরণং প্রাপ্য আত্মা ভবতি গৌতম ॥ 
যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ 
স্থানুমনোয্্রনুসংযস্তি ঘথাকর্ম যথা শ্রুতম,॥ 


হে নচিকেত, আমি আনন্দের সহিত পুনরায় তোমাকে অতি 
গোপনীয়, নিত্য ব্রন্ধ বা বৃহৎ, ভূমা, দেশকাঁল বস্ত দ্বারা 'অপরিচ্ছি্ত 
সর্ধববিধ ভেদরহিত 'আাত্মুতত সশ্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিতেছি । “মরণং 
প্রাপ্য” দেহে, “অহংঃ অভিমান বিয় প্রাপ্ত হইলে “মাত্মা” কিরূপ হন 
'্তাছা শ্রবণ কর। সকাম কর্ম এবং নিষ্কাম উপাসনা ও উপনিষ্ত বা 
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্ববষ্তা বারা! যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় ভাহা তোমাকে বলিতেছি। প্রাণি 
গণের মধ্যে কেহ কেহ সকাম কর্াহসারে জরামুজ, স্বেদজ। অগ্জ» 
উ্ভিজ্ঞ যোনি প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় শরীর গ্রহণ করে. আবার কেছ কেহ 
নিষ্কামভাবে ঈশ্বরোপাসনা জনিত শুদ্ধ চিত্ত হইয়া ত্্বিদ্কা দ্বারা স্থির 
নিক্ষিয়। নিবিকার। নিবিশেষ নিত্য পরমানন স্বরূপ স্থান বা আত্মতত 
সাক্ষাৎকার করেন। গীভাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জনকে আত্মতৰ 
বুঝাইতে গিয়া বলিয়াছেন অচ্ছেদো: যমদ|হো|হ মদকেগ্োই শে এবচ 
নিভাঃ সর্বগতঃ স্থানথরচলোইয়ং সনাতন: ॥ 
আত্মা উৎপত্তি বিনাশ হীন, অনাদি, নিত্য, সর্বগতত, স্থান্থ অর্থাৎ 
নিক্ষিয়, অচল, সনাতন বলিয়! আত্ম। নিত্য,নিত্য বলিয়া তিনি স্থান স্থির 
ঞরব। এবং সেই হেতু অচল। আত্ম নিিকার, কোন প্রমাণদ্বারা বাধিত 
হয় না কোন ক্রিয়ার আশ্রয় নহেন, বিষয়ও নহেন, আত্মা নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ 
সু স্বভীব, এক অদ্ধিতীয়” অথট্ৈকরস সচ্চিৎ আননঘন। জাগ্রৎ স্বপ্ন 
বমপ্তির প্রকাশক সধৌপাধিবিনিমুক্ত আকাশবৎ ব্যাপি, সর্ববিধভেদ 
রহিত) নিষেধের অবধি দেশকাল বন্তদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন ; অমৃতম্বরূপ আত্ম- 
তদ্থে স্থিতিলাভ করিয়া নচিকেতা 'অজর১, অমর? অভয়, অশোকপদলাত 
করিয়া কৃতরুত্য হইয়াছিলেন, বিবেক বৈরাগ্যবান আত্মকাম মুমুক্ষু মাত্রই 
বিরজ বিদৃত্যু হইয়া স্বীয় তর্ধ স্বরূপ প্রাপ্ত হন। 


ও সহনা ববতু সহ নৌ তুনক্ত$ সহবীর্য্যং করবাবছৈ 

তেজন্ষিনাবধীত মনত, মা বিদ্বিষাবহৈ। 

ও শাস্তিঃ শান্তিঃ শাস্তিঃ 
_স্থামী বিশুদ্ধানন্দ গিরি । 


কঠ নামা খষি কর্তৃক অনুভূত সত্যই কঠোপনিষৎ নামে প্রসিন্ধ। কঠ 
মুনি স্বীয় শিল্তদ্দিগকে এই উপনিষৎ ঝা ব্হ্ষবিষ্ভা উপদেশ করেন। এইরূপে 
গুরুশিষ্য পরম্পরা ক্রমে এই ব্রহ্ম বিদ্যা উপদিষ্ট হইয়া আসিয়াছে । 
কঠোপনিষদে যে আঁধখ্যায়িকা অবলম্বনে ব্রহ্ববিদ্ঠা উপদিষ্ট হইয়াছে, 
তাহার অনুরূপ ঘটনা ধ্থেদের দশম মণ্ডলে ১৩৫ শুক্র এবং তৈত্তিরীয় 
ব্রাহ্মণে ৩১১৮ মন্ত্রে দরষ্টব্য। উপনিষৎ মানে দ্ধবিষ্ঠা| গ্রন্থে ব্- 
বিদ্যা কথিত হইয়াছে বলিয়া, গ্রস্থকেও গৌণভাবে উপনিষৎ ব্লা হয়। 
সাধনচতু্ট় সমপনব্যকতি বরহ্ষবিগ্ভার অধিকারী । ব্ধাট্ঘৈকা জ্ঞান হইতেছে 
গ্রন্থের বিষয় এবং প্রয়োজন হইতেছে মুক্তি। গ্রন্থের সহিত বিষয়ের 
প্রতিপাস্থ প্রতিপাদক মন্ন্ধ। 

কঠোপনিষৎ ছুই অধ্যায়ে বিভক্ত । প্রত্যেক অধ্যায়ে তিনটী করিঞ। * 
পরিচ্ছেদ বা বল্লী আছে। 'ছুইটী অধ্যায়ই অমূলা রত্বে পরিপূর্ণ । সাধ্য 
বা আত্মতন্ব, সাধন বা আল্মৈকত্ সাক্ষাৎ উপলব্ধ করিবার উপায়, এবং 
আত্মতনব সাক্ষাৎকারের ফল অতিন্তন্দরভাবে অধ্যায়্ধযে কথিত হইয়াছে। 

তগবান্‌ ভান্কারের চরণ কমরে সপ্রশয় প্রণাম পূর্বক উপনিষৎ 
খানির বঙ্গানবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। স্ুধীগণ আননলাভ কথিরে 
পরিশ্রম সফল হইবে। ধাহীরা গ্রন্থের সম্পাদন বিষয়ে আমাকে সাহাধ্য 
করিয়াছেন তাহাদিগকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। 


কঠোপনিষৎ 


উশন্‌ হ বৈ বাজশ্রবদঃ সর্বববেদসং দদৌ। তত্ত হ 
নচিকেতা নাম পুত্র আম। তং হ কুমারং সন্তং দক্ষিণান্্থ 
নীয়মানান্ত শ্রদ্ধাবিবেষ ॥১॥ 


অনব়--উশন্‌ (কামনা করিতে করিতে ) হ( পূর্ধ্রে যাহা ঘটিয়াছে 
তাহার ঘ্োোতক অবায় শব ), বৈ (নিশ্চয়ই ) জর্বববেদসং (সর্বস্ব) দদৌ 
(দান করিয়াছিলেন )। ত্য (তাহার ) ই ( পূর্ববৃত্বগ্যোতক নিশ্চয়ার্থক 
. অব্যয় শব্ধ ) নচিকেতা নাম (নচিকেতা নামে ) পুত্র (পুক্লামক নরক 
হইতে উদ্ধার করিতে অর্থ পুত্র) আস (ছিলেন )। তং (সেই) 
কুমারং ( কুমারকে) সন্তং (হইতে হইতে ) দক্ষিণান্থ ( পুরো্িতদিগকে 
দক্ষিণা প্রদান করিবার সময়) নীয়মানাস্থ (গাতীগণ যখন নীত 
হইতেছিল ), অদ্ধা (হজ্ঞবৈগুণ্য হেতু অস্িষট প্রাপ্তিবোধক বেদবাক্যে 
সর্ববতোভাবে দৃঢ় বিশ্বাস পিতার অনিষ্ট নিবৃত্তির জন্ত )। আবিবেশ 
€ সংশয় রহিতভাবে হৃদয়ে উৎপন্ন হইল ) ॥১| 
অনপদানাদিজনিত,যশয্থীপশ্বর্ষশালী বাজশ্রবার পুত্র বাজশ্রবস: উদ্দালক 
খষি বিশ্বজিৎ যজ্ঞের অনষ্ঠান করিয়াছিলেন । সেই যজ্ঞে তিনি সর্বন্থ 
প্রদান করেন। তীহার নচিকেতা নামে পুত্র ছিল। খ্বত্বিকৃদিগকে 
দক্ষিণ। প্রদান করিবার সময় যখন গাভীগণ নীত হইতেছিল, সেই সময় 
কুমার নচিকেতার হৃদয়ে যজ্জের অঙ্গহানিহেতু অস্ষ্টপ্রাপ্থিবোধক বৈদিক 
বাক্যে বিশ্বাস সঞ্জাত হইল। পিতার অনিষ্ট নিবৃত্তির জন্ত |১| 


চি 


১২৮ কঠোপনিষৎ 
সঃ অমন্যত 
অন্বয়-_সঃ (তিনি, ) অমগ্তত (বিচার করিতে লাগিলেন ) 
সেই নচিকেতা মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন । 
রহস্য বোপিনী_মানুষ যখন বিবিধ কামনা করিতে করিতে ভোগময়: 

জীবন যাপন করিয়া তৃপ্ত হইতে পারেনা, এশ্বধ্য এবং দান জনিত যশেও' 
যখন বীতস্পৃহ হইয়া উঠে, তখন তাহার বৈরাগ্যপৃত চিত্তে আত্মতত্ 
জিজ্ঞাসার উদয় হয়। সে সর্ধন্থ পরিত্যাগ করিয়া সচ্চিদানন্দ 
পরমেশ্বরাভিমুখখী হয়। তখন সে নচিকেত হয়। “কিৎ” ধাতু নিশপক্ন 
পচিকেত” শব্ধের অর্থ হইতেছে “কামময়*। ন+চিকেত, নচিকেত। 
যে ব্যক্তি কামময় নন তিনি নচিকেত। আত্মকামী ব্যক্তিই আপ্তকাম 
হইয়া থাকেন এইং যিনি আপ্তকাম তিনি অকাম হন। “আত্মা বৈ জায়তে 
 পুত্রঃ।” নিজেই পুত্রন্ূপে উৎপন্ন হয়। দুঃখবহুল নরক সদৃশ কামনা 
তাড়িত ভোগময় জীবনে বিমুখ হইয়া নৃতন ভাগবত জীবন যাপন করিতৈ 
ব্যাকুল হইয়া উঠে। মানুষ এইরূপে তাহার ভোগময় জীবন পরিত্যাগ, 
করিয়া নিজেই পুত্ররূপে, নচিকেতা ব্ূপে আত্মকামরূপে উৎপন্ন হয়। 
নচিকেত হইলে ভগবনুখী হইলে মাহষ কুমার হইতে হইতে অগ্রসর হয় ।, 
পকুং কুৎসিতং ভাবং মারয়তি, নাশয়তি ইতি কুমার” ধিনি রাজসতাম- 
সভাব নষ্ট করেন তিনি কুমার | ভগবস্মুখী চিত্ত গুণ কর্ম হইতে জাত, 
চিত্তের মলিনতা পরিত্যাগ করিয়া নির্মল হইতে থাকে । তখন সেই 
নির্মল চিত্তে আত্মবিচার প্রকাশ পায়। মাম্ুষ তখম শীস্ত্বাক্যে গুরু- 
বাক্যে শ্রদ্ধা সম্পন্ন হইয়া মনে মনে তাহার অতীত জীবন পর্যালোচনা, 
করিয়া ভাবিতে থাকে-11১॥ 


গীতোদক! জগ্ধতৃণ! ছুপ্ধদোহা নিরিক্জরিয়াঃ 
অনন্দ1 নাম তে লোকাস্তান্‌ স গচ্ছতি তাদদৎ ॥২॥ . 


কঠোপনিষৎ ১২৯ 


শীতোদকা: ( অধুনা জল পান করিতে অসমর্থ ) জঙ্থতৃণা: (ঘাম ভক্ষণ 
করিতে সামধ্যহীন ) ছুগ্ধ দোহা: (দুগ্ধ প্রদানে অসমর্থ) নিরিক্রিয়াঃ 
(বৎস প্রদানে শক্তিহীন )১ যঃ (যে ব্যক্তি ) তাঃ (উক্ত জরাজীর্ণ গাভী 
সমূহকে খত্তিকগণকে দক্ষিণা স্বরূপ প্রদান করে) ; দদৎ ( দানকারী ) সঃ 
(সেই ব্যক্কি) তান্‌ ( সেই লোকসমূহে ) গচ্ছতি (গমন করে) তে লোঁকাঃ 
(যে লৌকসমূহ ) অনন্দানাম ( নিরাননদময় )॥২। 

যেব্যক্তি দক্ষিণাণ্বরূপে খ্বত্বিকগণকে জল পানে অসমর্থ, তৃণভক্ষণে 
শক্তিহীন, ছুগ্ধগ্রদানে সামর্থাবিহীন, বৎস প্রদানে অসমর্থ গাভীগণ প্রদান 
করেন তিনি সেই সমন্ত লোকে গমন করেন যাহাদের নাম অনন্দা অর্থাৎ 
আনন্দহীন। রহম্তবোধিনী-জলপানে অসমর্থ, তৃণতক্ষণে. অপারগ, 
দুগ্ধ ও বৎস প্রদানে সামর্থহীন জরাজীর্দ গাভীগণকে দক্ষিণা স্বরূপ প্রদান 
কিল সেই দান যেমন নিস্ফুল হয় সেইরূপ এতদিন পথ্যন্ত যজ্ঞের তাৎ- 
পর্যা, দানের নিয়ম, কর্মের গুঢ়রহতয হ্য়ঙ্গম না করিয়া কেবল অনুষ্ঠানিটী 
রক্ষা কারবার জন্ত, কামনার বশবর্তী হইয়া যে সব কার্য করিয়া আসিয়াছি 
মতকৃত নেই কার্যসমূহ নিস্ফলই হইয়াছে ॥২। 


ম হোবচ পিতরং তত কন্তৈ মাং দাস্তসী 
দ্বিতীয়ং তৃতীয়ং তং হোবাচঃ। স্বৃত্যবেস্থা 
ৃ দদামীতি ৩ 


সঃ (নচিকেত! ) হ ( পূর্ববৃত্ত্মারক অব্যয়শব্ ) পিতরং (বিষয় 
বাসনাভিভ্তচিত্ত পিতা উদ্দালককে ) উবাচ ( বলিলেন ) তত ( হে ভাত, 
হে পিত:) কশ্ৈ (কোন্‌ খছধিকৃকে ) মাংদাস্তসি ( আমাকে দক্গিণাশ্বরূপ 
প্রদান করিবেন) দ্বিতীয়ং তৃতীয়ং তং হ উবাচ ( এইক্ধপে ছইবার তিনবার 
“তাহাকে বলিলেন)-_পুত্রের অভিপ্রায় না জানিয়া পুত্রের এবছিধ আচরণে 


৯ 


১৩০ , কঠোপনিষৎ 
ক্রুদ্ধ হইয়া পিতা উদ্দালক বলিলেন-ৃত্যবে ( যমকে ) ত্বা (তোমাকে ) 
দামি ইতি (প্রদান করিলাম )॥৩। 

খবি উদ্দালক বিশ্বজিত্যজ্ঞে খত্িকৃগণকে জরাজীর্ণ গাভীমমূহ দক্ষিণা- 
বরূপে প্রদান করায় যজ্ঞের অন্গহানি জনিত পিতার অনিষ্ট হইবে ভাবিয়া 
নচিকেতা আত্মদান পূর্ব্বক পিতার সেই অনিষ্ট ফল নিবারণ করা পুত্রের 
কর্তব্য ইহা মনে করিয়া পিতাঁকে বলিলেন “হে পিত:, আপনি আমাকে 
কোন্‌ খত্বিক্কে প্রদান করিবৈন ?” এইরূপ দুইবার তিনবার পিতাকে 
জিজ্ঞাসা করায়, পিতা উদ্দালক পুত্রের অভিপ্রায় না জানিয়া কুপিত 
হইয়া বলিলেন “তোমাকে যমকে প্রদান করিলাম” 1৩| 

রহস্যবোধিনী_মািষ যখন এশবরয্যঃ বশ পাঁণ্ডিত্য এবং ভৌগস্থখে 
তৃপ্ত হইতে ন! পারিয়া উহাতে বীতস্পৃত হয়, তখন তাহার মনে অন্শো- 
চন! হইতে থাকে, সে ভাবে এতদিন পর্য্যন্ত কামনার বশে যে সমুদয় কয * 
করিয়া আসিয়াছি তাহা বৃথাই হইয়াছে। কামনাপ্রস্থত কোন কর্ম ই 
নিত্য আনন্দ ও শাশ্বতী শান্তি প্রদান করিতে পারে না। বারগ্ার এই- 
রূর্প বিচার করিতে করিতে নিত্য এবং অনিত্য বস্ত্র বিবেক তাহার চিন্তে 
উদ্দিত হয়। বিবেকের উদয়ে সংসার ভোগবাঁসনা অভিভূত হইয়া পড়ে 4 
এবং চিত্ত বৈরাগ্য প্রবণ হয়। সেই বৈরাগ্যপৃত চিত্ত তখন 'খতাবস্ত 
সাক্ষাৎকারের জন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে। মানুষ তথন নিজেকে প্রশ্ন 
করিতে থাকে । তাহার বৈরাগ্যপত্ ভগবন্মুখী চিন্ত (পুত্র নচিকেতা ) 
পূর্বের বিষয় ভোগাসন্ত রাজন তামস মনকে (পিতা উদ্দালককে ) প্রশ্ন 
. করে “এখন আমাকে কি করিতে হইবে? কোন্‌ উপায়ে আমি শাশ্বত 
শান্তি নিত্য পরমাদন্দ লাভ করিয়া কৃতরৃত্য হইতে পারি?” বৈরাগা- 
পৃত চিত্ত ভগবস্ুখী হইলে ) ভগবান নিজেই সাধক হৃদয়ে বিমল জ্ঞানদ্বীপ 
প্রঅণিত করিয়া দেন এবং সাধক চিত্তে তবসনবসকীয় প্রশ্ন উঠাইয়! নিজেই « 
সেই প্রশ্নের সমাধান করিয়া দেন। বৈরাগ্যগ্রবণ, আত্মকাম সাধক 


কঠোপনিষৎ , ১৩১ 


দৃঢ়সংকল্প হইয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে তাহাকে জীবিত অবস্থায় 
মরিতে হইবে। নূতন করিয়া ভাগবত জীবনে জন্মলাভ করিতে হইবে, 


দ্বিজ হইতে হইবে । সাধকের এই সংকল্পকে অধিকতর দৃঢ় করিবার জন্ 
ভগবান সাধক চিত্তে তাহার পূর্ব পূর্ব ভোগময় জীবনের রাজস তাঁমস 
সংস্কার সমূহ জাগাইয়া তোলেন। এই সময় সাধককে অপ্রমন্ত হইয়া 
অবস্থান করিতে হয়; কারণ এই অবস্থা বড়ই সঙ্কটময়। সাধক স্বীয় 
স্বরূপ সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিতেছে না 
অথচ সংসারের সথথভোগে বীতম্পৃহ হইয়া পড়িয়াছে। একদিকে অজ্ঞাত, 


'অনঙ্চভূত সচ্চিদানন্দ আত্মতত্বের আকর্ষণ, অন্যদিকে অতীত জীবনের 


জাত, অনুভূত বিমযভোগের সংস্কারসমূহের আকর্ষণ । এই অবস্থায় শক্তির 
পরীক্ষা, সংকল্পের দৃঢ়তা সাধিত হয়। মন সত্য সত্য একমাত্র ভগবানকে 
চায় কিনা তাহার অতীত জীবনের সংস্কারসমূহ কিরূপভাবে উদিত হইয়া 
তাহাকে ভোগের দিকে আকর্ষণ করে তাহা পরবর্তী অধ্যায়ে প্রদশিত 
হইয়াছে। রি 

নচিকেতা পিতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া নির্জনে বসিয়া চিন্তা করিতে 


লাগিলেন 


৮ 
খত 
লি 


বছুনামেমি প্রথমো বছুনামেমি মধ্যমঃ। 
কিং স্থিৎ যমস্য কর্তৃব্যং যন্ময়াছ্চ করিষ্যতি ॥8॥ 


বনাম (বহ শিষা বা পুতরদিগের মধ্যে) প্রথম: (মুখ্য, শ্রেষ্ঠ) 
এমি (হই ) বহনাম্‌ ( ব্ শিষা বা পুত্রদিগের মধ্যে ) মধ্যম: (মধ্যম) 
এমি (হই) যমস্য (যমের )কিংস্িং (এমন কি) কর্তব্যং ( করনীয় 
কাধ্য ) অন্তি (আছে )যৎ (যাহা) অন্য (আজ) ময়া (আঁমাদ্বার! ) 
করিষ্যতি ( সম্পন্ন করিবেন )081 

স্তরুর আদেশের অপেক্ষা না করিয়া পূর্বব হইতেই গুরুর ভিত 


ক 
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অবগত হইয়া গুরুসেবা করাই প্রথম বা শ্রেষ্ঠ শিষ্যের লক্ষণ। গুরুর" 
আদেশ পাঁইবা মাত্র সেই কার্য সম্পন্ন করাই মধ্যম শিষ্যের লক্ষণ এবং 
শুরুর আদেশ পাইয়া তাহার আংশিক সম্পন্ন করা কিংব! কিছুই না করা. 
অধম শিল্কের লক্ষণ । নচিকেতা পিতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে 
চিন্তা করিতে লাখিপেন_-পিতাঁর বু শিল্প বা! পুত্রগণের মধ্যে আমি 
প্রথম স্থান অধিকার করি, প্রথম না হইলেও আমি তাহার বহু শি্ত বা 
পুত্রগণের মধ্যে মধ্যম ত নিশ্চয়ই হইব, আমি কখনই তাহার নিকুষ্ট 
পুত্র বা শিশ্ত নহি । তবে পিতা কেন আমার প্রতি কুপিত হইয়া “তোমাকে 
যমকে প্রদীন করিলাম” বলিলেন ? যমের এমন কি কর্তব্য আছে যাহ! 
তিনি আঁজ আমার দ্বারা করাইতে ইচ্ছা করেন 180 

রহস্য বোধিনী-_সাঁধক শ্রেয়ঃপথে অগ্রসর হইতে থাকিলে? নানাবিধ 
সংশয় আসিয়া তাহার চিত্তে উদ্দিত হয়। ভোগময়জীবন পরিত্যাগহেতু 
বহুপ্রকার শারীরিক ও মানসিক ক্রেশ আসিয়া যখন উপস্থিত হয় তখন 
সে তাহার অতীত জীবনের সুখের কথা স্মরণ করিয়া মনে মনে চিন্তা 
করিতে থাকে--আমি যে পারিবারিক স্ুৃথ স্বাচ্ছন্দ্য পরিত্যাগ করিয়া 
এই কঠোর তপোময় জীবন যাপন করিতেছি ইহাতে আমার কি ফল 
হইবে? আমি সমাজে বুলোকের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করীম, 
সকলেই আমাকে শান্ত করিত ও প্রশংসা করিত। ঠিক সে আমি. 
অভিলধিত বন্ত ভোগ করিতে পারিতাম। সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার 
না করিলেও, মধ্যম ত ছিলামই। আমি কখনই সমাজে হীন দরিদ্র 
হইয়া বাস করি নাই। কিন্তু এই যে আমি নিজের হাতে নিজের মরণকে 
বরণ করিয়া লইলাম ইহাতে আমার কি লাভ হইবে? এতদিন ধরিয়া 
জপ করিলাম, ধ্যান করিলাম, কত কদ্ছ্রসাধন করিলাম, কৈ ভগবানের 
সাক্ষাঁকার ত পাইলাম না, চিত্ত ত শান্ত হইল না। সুতরাং এই অজানা, 
অনিশ্চিত পথে অগ্রসর হওয়া অপেক্ষা প্রত্যক্ষসিদ্ধ পারিবারিক স্থখ' ভোগ 
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ক্লরাই ভাল। যদি ভগবাঁন্‌ বলিয়া কোন নিত, শুদ্ধ বুদ্ধ, মুক্ত; সর্বক্ঞ, 
সর্ধশ্বক্তিমান্‌ কেহ না থাকেন, বদি চৈতত্যস্বরূপ, অখটগুকরস এক, 
অদ্বিতীয় আত্মতব মানুষের শুধু কল্পনা মাত্র হয়, তাহা হইলে ত আমার, 
, £ইতোনষ্ট স্ততোত্রষ্:১ হইল, আমার ছুই কুলই নষ্ট হইল। এইরূপে 
অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনা চিত্তে উদ্দিত হইয়া সাধককে প্রবলবেগে 
সংসারের দিকে 'আকর্ষণ করিতে থাকে । 


অনুপশ্য যথা পূর্বে, প্রতিপশ্য তথা শরে। 
শহ্যমিব মর্তযঃপচ্যতে শস্তমিবাজায়তে পুনঃ ॥৫॥ 


অন্বয়--হে পিতঃ যথা (ষে প্রকারে) পূর্বে (আপনার পিতৃ- 
পিতামহগণ আচরণ করিতেন ) তথ অন্গপশ্য ( সেইরূপ আচরণ করুণ) 
তথা ( এবং) অপরে (মহারাজা শিবি, দশরথ এবং অন্যান্য সাধুগণ 
কিক্ধপ সত্যনিষ্ঠ ছিলেন তাহাও একবার পর্যালোচনা করুন। মিথ্যাচারণ 
করিয়া কেহই কখন অুমৃতত্ব লাভ করিতে পাঁরে নাই। ক্ষধ্য যেরূপ শস্য 
সমূহকে পরিপক্ক করিয়া বিনষ্ট করে সেইরূপ কাল মরণশীল প্রাণিগণকে 
বিনাশোনুখী করিয়া তোলে, প্রাণিগণ কালবশে জীর্ণ হইয়া মৃত্যুমুখে 
পতিত হয় এবং স্বীয় কর্মফল ভোগ করিবার জন্ত পুনরায় জন্ম গ্রহ 
করে। নুতরাং মৃত্যু ও জন্ম যখন অবশ্যন্তাবি তখন আমার নিমিত্ত 
শোক না করিয়া আমাকে যমের নিকট প্রেরণ পূর্বক আপনার বাক্যের 
সতাতা রক্ষা করুন। শস্যমিব ( শস্যের ন্যায়) মর্ত্যঃ ( মরণণীল প্রাণী ) 
পচ্যতে (পরিপক্ক হয়, বিনাশোন্ুণী হয়) শশ্তমিব (শস্যের ন্যায়) আ 

জয়তে ( জন্মগ্রহণ করে ) পুনঃ ( পুনরায় )0৫॥ 

 জোফালে গুণবান পতরকে বখাই আমি “তোমাকে যমকে লাম” 

-'এইরূপ কঠোর বচন বলিয়াছি এইক্পে অন্গতীপকারী পিতাকে শোকাকুল 
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দেখিয়া নচিক্ষেতা যাহাতে পিতার মিধ্যাচরণজপিত কোন অনি না হয়” 
সেইজন্ত পিতার মঞ্জল কামনায় তাহাকে বলিলেন-হে পিত:ঃ আপনার 
প্রিতৃ-পিতামহগণ যেরপ মতনিষ্ট ছিলেন, এবং অন্তান্ত সাধুগণ+ শিবি দশরথ, 
্রনৃতি ক্ষতরিয়গণ যেরূপ সত্যপরারূণ ছিলেন তাহা পধ্যালোচনা করিয়া 
আপনিও সত্যনিষ্ট হউন । শস্যসমূহ যেরূপ পরিপক হইয়া বিনষ্ট হয় এবং- 
বিনষ্ট হইয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করে,মরণশীল প্রাণিগণও সেইবপ জীর্ণ হইয়া, 
মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং মৃত্যুর পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। মিথ্যাচরণ 
দ্বারা কেহই অজর অমর হইতে পারে না। সুতরাং আপনি শোক 
পরিত্যাগ করুন এবং আমাকে মের নিকট প্রেরণ করিয়া আপনার, 
বাক্যের সত্যতা রক্ষা করুন | ॥৫ ॥ 

রহস্তবোধিনী_ প্রক্কত বিবেক বৈরাগাবান্‌ সাধক তাহার অতীত 
জীবনের সংস্কার সমূহের দ্বারা সাময়িকভাবে অভিভূত হইলেও তাহার. 
শ্রেয়োমার্গে অগ্রগতি একেবারে অবরুদ্ধ ছইয়া যাঁয় না। যেবাক্তি 
একবার কায়মনোবাক্টে ভগবানের শরণাগত হইয়াছে, যাহার দৃঢবিশ্বীস 
জস্মিয়াছে বে তগবান্‌ তাহাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করিবেন সেই আত্ম- 
কাম, বিবেক বৈরাগ্যবান্‌ ভগব্নুখী নাধকের সাময়ক পদস্থলন হইলেও 
ভগবান্‌ তাহাকে পরিত্যাগ করেন না। তিনি সাধক হবদয়ে বিমপ জ্ঞান 
জাগাইয়া সাধকের বিবেকবৈরাগা দৃঢ় করিয়া তোলেন এবং «এস্তাবনা 
ও বিপরীত ভাবনা অপসারিত করিয়া শ্রেয়োমার্গের প্রতিবন্কক 
সমূহ দূরীভূত করিয়! দেয় । সাধকের হৃদয়ে তখন শ্রদ্ধার উদয় হর». 
হৃদয়ে বল আসে । সে তথন মনে মনে বিচার করিয়া বলিতে থাকে-_ 
আমার কিসের তয় সংশয়ই বা কিসের ? কেবল মাত্র আমিই ত এই 
পথে অগ্রসর হইতেছি না । মন তুমি একবার পশ্চাতে ফিরিয়া দেখ. 
দেখি কত লক্ষ লক্ষ মনুয্ক* কত খষি সুনি এই পথ অবলম্বন করিয়া, 
কৃতককৃত্যতা লাভ করিয়াছেন। কত রাজা তাহাদের রাষ্্য পরিত্যাগ. . 


কঠোপনিষৎ ০৩৫ 


করিয়া কত বিলাসী বিলাস পরিত্যাগ করিয়া এখনও এই শ্রেয়োমার্গে 
অগ্রসর হইতেছেন। তাহাদের পরম আনন্দময় শান্তিময় জীবনের দিব্য 
অহতির বার্তা এখনও ঘোষিত হইতেছে। তীহারা যে উপায়ে, ষে. 
নিয়ম সমূহ পালন করিয়া! নিত্য আনন্দ ও শাস্বতী শাস্তি লাভ করিয়া জীবন 
সফল করিয়াছেন,আমিও তাহাদের অবলম্থিত উপায় ও নিয়ম সমূহ যতক্ষণ 
না গ্রহণ করিতেছি ততক্ষণ “ভগবান্‌ আছেন কিনা,ভাহাদের অন্তত সত্য, 
তাহাদের মনঃ কল্পনা হইতেও পারে এইরূপ বলিবার অধিকার আমার 
নাই। আর বদি এই পথ পরিত্যাগ করিয়া সাংসারিক বিষয় ভোগে পুণরায় 
লিপ্ত হইয়া থাকি তাহা হইলে ধান্য যবাদি শস্য সমূহ যেরূপ উৎপন্ন হইয়া 
কুরযযতাপে পক হয় এবং শেষে নষ্ট হইয়া যায় সেইরূপ আমিও কালবশে 
জরাজীর্ঘ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইব এবং কর্মফল ভোগের নিমিত্ত পুনরায় 
জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। এতদিন ত সংসার দেখিলাম, পুত্রিষখা? 
বিভ্তৈষণা, লোকৈষণা আমার চিত্কে মধিত করিয়া কেবল ছুঃখই প্রদান 
করিয়াছে সংসারের ক্ষণভঙ্কুর বিষয় স্থুখে আমার হৃদয় ত ভরিয়া উঠে 
নাই। সুতরাং বর্তক্ষণ না আমি আত্মতত্ব কি তাহা জানিতে পারিতেছি 
যতক্ষণ না স্বীয় স্বরূপ সচ্চিদাঁনন্দ পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া 
জীবন সফল করিয়া তুলিতে পারিতেছি, ততক্ষণ খাষি প্রদশিত এই 
শ্রেক্োমার্গ সহশ্র ক্রেশ সত্বেও কখনই পরিত্যাগ করিব না। 


বৈশ্বানরঃ প্রবিশত্যতিথিত্রাঙ্গণো গৃহান্‌। 
তশ্যৈতাং শাস্তিং কু্বস্তি হর বৈবন্বতোদকম, ॥৬।। 
অতিথিঃ (অতিথি। পশ্চাদপদ না হইয়া সম্মুখে গমনশীল ) ব্রাহ্ষণঃ 


(্রাঞ্থুণ। ভবিষ্যতে ব্রন্মকে, পরমেশ্বরকে সাক্ষাৎকার করিবে এইজন্য 
বর্ধমানেই তাহাকে ব্রাক্ষণ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে % ব্রহ্ম বা 


১৩৬ কঠোপনিষৎ 


০০ 
পরমেশ্বরকে সাক্ষাৎকার করিধার যোগ্য অধিকারী সাধক ) বৈশ্বানরঃ 
সন্‌ (অগ্নি হইয়া, বিরাট আকাশবৎ সম্টি স্থল জগতে অনুস্থযত চৈতন্য 
জ্যোতিঃকূপ ধারণ করিয়া ) গৃহান্‌ (গৃহসমূহে, সাধনার ভিন্ন ভিন্ন 
স্তর সমূহে) প্রবিশতি (প্রবেশ করিতেছে ) তদ্য (তাহার, সেই 
অতিথির ) এতাং ( পাগ্চাঁসনাদি ) শাস্তিং (তুষ্টবিধান) কুস্তি ( বিজ্ঞজন 
করিয়া থাকেন) বৈবস্থত (হে যমরাজ, সেই হেতু তুমিও ) উদকম্‌ 
(নচিকেতাকে তাহার পাদপ্রন্ননালণেব নিমিত্ত জল ) হর (আনয়ন কর) 
[বিবস্বীন্‌ অর্থ হুর্য্য, সর্বপ্রকাশক চৈত্ন্তম্বরূপ সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বর, 
তাহার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন যে সাধক তিনি বৈবস্বত+ কিংবা ৃর্য্য 
সম্বন্ধীয়, ুধ্য হইতে জ্ঞাত। উদকম্--আনন্দ, বেদে বহুস্থলে জল 
আনন্দবাচী। হর মানে আহরণ কর। কিংবা ভ্রিতাপহরণকারী। 
র্বারিক আনন্দ আহরণ কর কিংবা ত্রিতীপ হরণকারী ভগবদাঁনন্দ ইহাই 
হইতেছে শাস্তি । বিজ্ঞজন এই প্রকার শাস্তি লাভ করেন] ॥৬ 

নচিকেতা কর্তৃক অশ্পরুদ্ধ মহর্ষি আরুনি তাহার পুত্র নচিকেতাকে 
যমের নিকটে প্রেরণ করিলেন । ব্রহ্গচর্ধ্য এবং পিতৃভক্তির প্রভাবে 
নচিকেতা সশরীরে যমালয়ে গমন করিলেন। তথায় গিয়া জানিতে 
পারিলেন যে যম কাঁধ্যবশতঃ অন্তর গমন করিয়াছেন। স্থতরাং নচি- 
কেতা ভাবিলেন যে পিতা! যখন তাহাকে যমকে প্রদান করিয়াছেন জখম 
যম আসিয়া তাহাকে গ্রহণ করিবেন। এই প্রকার চিন্তা করিয়া যমের 
আগমন প্রতীক্ষায় বমাঁলয়ে ভিন রাত্রি উপবাসে যাপন করিয়াছিলেন | 
পরে বম 'আগ্রমন করিলে বমের মন্ত্রিগণ তাহাকে বলিলেন 

অগ্নির স্ায় তেজন্বী ত্রাঙ্গণ অতিথি আমাদের গৃহে আগমন করিয়া 
ছেন। বিজ্ঞজনগণ পান্চ অর্ধ্যা্দির দ্বারা অতিথির শান্সিবিপান করিয়া 
থাকেন। অতএব হে বৈবস্বত আপনি অতিথির পাদপ্রক্ষালণের জন্ত জল 
আনয়ন করুন। অগ্রি জলম্বারা নির্বাপিত না হইলে যেরূপ গৃহাদি 


কঠোঁপনিষৎ ১৩% 


ত্ীভূত করিয়া ফেলে সেইরূপ অতিথি আন পাস্যাদির দ্বারা লমানৃত 
না হইলে গৃহস্থের অমঙ্গল হয়। | 

* রহস্যাবোধিণী_বৈদিক সাধনার উদ্দেশ্য হইতেছে স্থ.লদেহ ইন্জিয় ও 
অন্তুঃকরণের পরিচ্ছিন্নতা দূরীকরণ | আমরা প্রতিদিন ক্রমে ক্রমে তিন 
অবস্থায় থাকিয়া স্থল হুগ্ম কারণ দেহের সহিত আমাদিগকে একীঘত 
করিয়া ফেলি এবং দেহত্রয়ের স্তাঁয় পরিচ্ছিন্প হইয়া উহাদের ধর্ম সমূহ 
নিজেতে আরোপিত করিয়া সুখী, দুঃখী, শোৌকতাপপ্রস্থ মরণশীল মনুষ্য 
বলিয়া নিজেকে মনে করি। প্রত্যেক মান্য যেমন তাহার স্থল শরীরে 
“অহ বুদ্ধি” করে এবং স্থল দেহের সহিত একীস্থৃত হইয়া আমিই স্থল দেহ 
বলিয়া নিজেকে অনুভব করে, সেইরূপ যখন সে বিবেক বৈরাগ্যবান শ্রদ্ধা- 
ভক্তির সহিত আত্মস্বন্ূপ জানিবার জন্য ্কাস্তিক আগ্রহাদ্থিত হইয়া! উঠে 
তখন তাহার আত্মস্বরূপের প্রথম অগ্ভৃতি বৈশ্বীনর বা বিরাট পদ লাভ। 
সমষ্টি স্থল প্রপঞ্চই তাহার [দেহ এইরূপ জ্ঞান হয়? তাহার স্থল ব্যস্টিদেহের 
অভিমান, পরিচ্ছিন্ন ভাব দূর হইয়া যায়; তখন সে অন্ভভব করে ষে 
তরজে জলের সায়; সুবর্ণহারে সুবর্ধের স্কায় সে সমস্ত স্থ'ল জগতব্যাপিয়। 
রহিয়াছে; সমস্ত স্থল জগৎ তাহারই অঙ্গীতৃত, তাহাকে ছাড়িয়া স্থল 
জগতের কোন পুথক বাস্তব সত্তা নাই । সেই সাধক তখন বৈশ্বীনর বা 
বিরাট বা বিষণ হইয়া যান। সাঁধন-জগতে সাক্ষাৎকার বা বিরাট পদ 
লাভ বা “জানা” মানে পহওয়া”। দ্বিতীয় স্তরে এই বিরাট পুরুষ সাধকেরই 
অপক্ষীক্কত পঞ্চমহাভূত এবং তাহাদের কাধ্যাত্মক সমষ্টি সুক্ষ প্রপঞ্চই 
আমার দেহ, আমিই স্থ.ল শুষ্ক সমুদয় জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছি, স্থল সুঙ্ 
সমুদয় জগৎ আমারই অঙগীভৃত, তদতিরিক্ত এই জগতের কোন বাস্তব সন্ত 
নাই, আমিই হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্ধা এইরূপ অপরোক্ষান্ভৃতি হইয়া থাকে। 
তৃতীয় সুরে স্থল হথক্ম জগৎ প্রপঞ্চে পরিচ্ছির অহং বুদ্ধি থাকে নাঃ চিত্ত 
তখন অগা, চৈত্র, আনন্দময় অব্যাকৃত শক্তিরূপ ধারণ” করে। 


১৩৮ কঠোৌপনিষৎ 


সাধকের “অহ তখন আনন্দে চৈতন্টে অভিমান করে, আগি সঙ্চিদানন্দ 
এইরূপ সাক্ষাৎ অপরোক্ষান্থভৃতি হইতে থাকে । তখন সেই সাধকের 
অখণ্ড, একরস, চৈতন্যময়, অপরিচ্ছির “অহং, বা চিত্ত কেবল সত্য জ্ঞান 
অনন্ত আনন্দরূপ ত্রক্ষ বা ভূমা বা নিবিশেষ তকে বিষয় করিতে করিতে 
পরমানন্দে গলিত হইয়া! যায়, কেবল নিবিশেষ আত্মতত্বই আপন মহিমায় 
আপনি প্রকাশ পাইতে থাকে । কঠোপনিষদে খধি বিবেক বৈরাগ্যবান 
আত্মকাম সাধকের সাধনার প্রথম স্তর প্রদর্শন করিতে যাইয়া 
বলিতেছেন__ 


বৈশ্বীনরঃ প্রবিশত্যতিথিত্রাহ্মণো গৃহান্‌। 
তস্তৈতাং শান্তিং কুর্ব্তি হর বৈবস্বতৌদকম, ॥৬| 


এই বিবেক বৈরাগ্যবানঃ আত্মকাম, সন্গুণপ্রধান সাধক বৈশ্বানর» 
অতিথি এবং ব্রাহ্মণ হইয়া গৃহ সমূহে প্রবেশ করিতেছে। এই পথে ধাহার! 
গমন করেন তাহারা এই হরবৈবস্থতোদক শাস্তি করিয়া থাকেন। 

বৈশ্বানর-বিবেক বৈরাগ্যবান, আত্মকাম সাধকের সাধনার প্রথম 
অবস্থায় ব্যষট, পরিচ্ছি্ন স্থল দেহের অভিমান বিদুরিত হইয়া চিত্তে আকাশ- 
বং সর্বস্থূল জগব্যাপী এক চৈতন্ঠময় বিরাট ভাবের উদ্মেষ হইতে খাকে। 
তখন সেই সাঁধককে বৈশ্বীনর বা বিরাট নামে অভিহিত করা হয়। 

অতিথি__ধিনি অবিরাম সম্মুথের দিকে গমন করিতে থাকেন 
তাহাকে অতিথি বলা হয়। সাধকের চিত্তে বিরাট ভাবের উদয় হইলে 
তিনি সেই ভাবে স্থিতি, লাভের জন্য মনন করিতে করিতে সাধনার 
উন্নততর স্তর লমূহের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন, সাধনার কোন 
স্তর বিশেষের ছনুভূত অলৌকিক জ্ঞান, শক্কি কিংব! আনন্দে বন্ধ হইয়] 
খাকেন না। সেইজস্ তাহাকে অতিথি বলা হইয়াছে । 
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ব্রাহ্মণ-পিহ্ধণ মানে বৃহৎ। দেশ, কাল, বস্ত দারা অপরিজ্ছিন্ 
স্বগত সজাতীয় বিজাতীয় ভেদরহিত, সংস্বরূপ, চৈতন্তস্বরূপ, আননন্বরূপ 
বস্তই ব্রন্ম। ইহাই “অন্মৎ শব্দের” “অহং বা আমির লক্ষ্যার্থ। উহাই 
প্রকৃত আমি। ভোগাসক্তি রহিত; শ্রদ্ধাবান, আত্মকাম সাধকই শ্ীয় 
্রন্স্বরূপের সাক্ষাৎ অপরোক্ষ অনুভূতি করিয়া ব্রাক্ষণ হইতে সমর্থ হন। 
উপনয়নের পূর্বের যেমন ব্রাহ্মণ জাতির পুত্রকেও ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত, 
করা হয় সেইরূপ বিরাট পদে স্থিত, শ্রদ্ধাশীল, দৃঢ়সংকল্প আত্মকাম 
সাধককেও ব্রহ্মবিদ্‌ হইবার পূর্বেরও ব্রাহ্মণ বলা হয়, কারণ তাহার 
ত্রাহ্গণত্ব স্ুনিশ্চিত। 

গৃহান্-_সাধনার বিভিন্ন ভ্তর সমূহকে “গৃহান্, এই বহুবচনাস্ত পদ দ্বারা 
সুচিত কর! হইয়াছে। প্রধাণতঃ জাগ্রত্-স্প্র-নুযুণ্তির অনুরূপ বিরাট, 
হিরণ্যগর্ত, এবং ঈশ্বর এই পদত্রয়কেই ধাম বা গৃহ বলিয়া অভিহিত করা, 
হইয়াছে। উক্ত অবস্থাত্রয়ই আত্মা বা অহং এর উত্তরোত্তর স্বরূপান্ুভূতির 
বিশেষ বিশেষ কেন্দ্র বলিয়া উহাকে আত্মার গৃহ সমূহ বল। হইয়াছে। 

তস্য-সেই বিবেক বৈরাগ্যবান্‌ অদ্ধাশীল স্বীয় প্রকৃত স্বরূপের 
সাক্ষাৎকার লাভে অদম্য উৎসাহণীল, দৃঢ়সংকল্প আত্মকাম সাধকের । 

এতাং-এই ; বক্ষযমান প্রকার । 

শাস্তি _আস্মাভিদুখী চিত্তবৃত্তির সম্পূর্ণ নিবৃত্তি বা উপশম । 

কুবন্তি-ধাহারা এই শ্রেয় মার্গের পথিক তাহারা করিয়া থাকেন । 

হরবৈবস্থতোর্দকম্‌-_এটি সমস্ত পদ। হররূপ বৈবস্বতোদক। 

হর- আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিটৈবিক তাপত্রয় ঘিনি 
হরণ করেন তিনিই হর। 

বৈবস্বত-_বিবন্বান বা সত্য সঙ্বন্ধীয়, তি স্থুরিভিঃ যঃ লস 
হু্্য$ তব্দদশিগণ যাহাকে প্রার্থনা করেন। মুতে চরাচরং জগৎ সন্তা- 
স্ছুর্ডি প্রদানেন। যাহার সত্তায় চেতনাচেতনা্মক বিশ্ব সত্যবৎ প্রতীত, 
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হয় যাহার প্রকাশে বা টৈতন্তে সমন্ত জগৎ প্রকাশ পাইয়া থাকে তিনিই 
হুর্ধ্য অর্থাৎ পরমেশ্বর । বিবস্বান্‌ মানে পরমেশ্বর ;) বৈবস্বত মানে 
পারমেশ্বর, রশ, ভাগবত, ব্রাহ্ম । 

উদকম্‌্-__জলঃ আনন্দ। 

বৈবন্বতোদকম্‌_ ব্গানন্দ, ত্রন্ধানন্দ বা ঈশ্বরের সাক্ষাৎ অপরোক্ষা্থ- 
ভূতি জনিত পরমানন্দ । পরমানন্দই ত্রিতাপ হরণ করিতে সমর্থ। ত্রিতাপ 
হরণকারী ভগবৎ সাক্ষাৎকাররূপ পরমানন্দই শাস্তি। 

ঈশ্বরার্পিত-চিত্ত, শ্রদ্ধাণল, দৃঢ়সংকল্প সাধক স্বীয় বিরাট ভাব প্রাপ্ত 
হইতে হইতে, ব্রাহ্মণ হইতে হইতে ক্রমাগত সাধনার উচ্চ উচ্চতর এবং 
উচ্চতম স্তরে আরোহন করিতেছে । তাহার এই আন্মস্বরূপাভিমুখী 
চিত্ববৃত্তিঃ ভগবন্থুখী গতি শান্ত বা নিবৃত্ত হয় তখনই যখন তাঁহার দুঃখের 
আত্যস্তিক নিবৃত্তিনূপ পরমানন্দ প্রাপ্তি হয়। সাধনাবস্থায় নিরতিশয় 
আনন্দের অনুভূতি না হইলে, সাধনার ম্তর বিশেষের সাময়িক আনন্দে 
জ্ঞানেরঃ শক্তির আপেক্ষিক উৎকর্ষে সাঁধক বদ্ধ হইয়া গাকিলে তাহার 
অনর্থ হয় সেই জন্ত শ্রুতি বলিতেছেন-_ 


আশাপ্রতীক্ষে সঙ্গতং সুনৃতাম, 
চেষ্টাপূর্তে পুত্রপশুংশ্চ সর্ববান্‌ 
এত বৃংক্তে পুরুষস্থাল্পমেধসো 
যন্তানস্ন্‌ বসতি ব্রাহ্মণে গৃহে ॥৭॥ 


রস্য (যাহার ) গৃহে ( গৃছে ) ব্রাঙ্ণঃ অনশ্নন্‌ বসতি (ব্রাহ্মণ ভোজন 
না করিয়া বাস করেন ) তশ্থ অল্লমেধসঃ পুকুষস্য ( সেই অল্প প্রজ্ঞ* মৃঢ় 
ব্যক্তির ) আশা (অজ্ঞাত ইষ্ট বস্তর প্রাপ্তির ইচ্ছ। ), প্রতীক্ষা ( নিশ্চিত 
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* সুখের ইচ্ছা), জঙ্গতং (সৎসঙ্গ বা ইষটবস্তধ্যানজনিত ফল), স্ুনৃতাং 
£ প্রিয়বাণী ), ইষ্টপূর্তে (অগিহো ত্রাদি যজ্ঞ এবং বাপীকৃপ খননাদি লোক, 
হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানজনিত ফল ), পুত্রপশুন্‌( পুত্র ও পণ্ডগণ ) এতৎ 
সর্বং (এই সমস্ত ) বুঙক্তে (নষ্ট করিয়া দেয় )1৭ 

যাহার গৃহে ব্রাহ্মণ ভোজন না করিয়া বাঁস করেন সেই অল্লপ্রজ 
মূ ব্যক্তির অজ্ঞাত ইই্বস্ত প্রাপ্তির ইচ্ছা, নিশ্চিত সুখের ইচ্ছা,সৎসঙ্গজনিত, 
জল, প্রিয়বাণী জনিত ফল যাগবজ্জ ক্রিয়াকলাপ জনিত ফল, এবং পুত্র ও 
পশুসমূহ নষ্ট হইয়া যায় ॥৭॥ 

আশা--বে অভিলফিত বস্তু এখনও অপ্রত্যক্ষ রহিয়াছে, সেই বস্তু 
প্রাপ্তির ইচ্ছাকে আশা বলে। 

সঙ্গতং- ধ্যান জনিত ফল। 

স্বনৃতাং_মধুর বাণী। উন্নততর সাধনস্তর লাভের উপদেশ এবং 
সেই উপদেশ জনিত ফল। 

বৃক্তে-_নষ্ করিয়া দেয়। 

অল্লমেধস:__অবিবেকী পুরুষের । 

অনশ্নন্-্রঙ্ধানন্দ লাভ না করিয়া। 

ব্রাহ্মণ:_-ব্রহ্মবিদ্‌ হইতে উৎজ্তক মুমুক্ষু। 

গৃহে--সাধনার কোন এক বিশেষ স্তরে। 

বদতি_-আবন্ধ থাকে। 

র্গবিদ্‌ হইতে ইচ্ছুক মুমুক্ষু সীধক যদি তীহার সাধনার কোন এক 
বিশেষ স্তরের আপেক্ষিক আনন্দ, জ্ঞান ও শক্তিতে আবদ্ধ থাকেন তাহা 
হুইলে সেই অবিবেকী সাধকের সেই স্তর বিশেষের আননা, জান ও শক্তি 
ক্রমশ: নই হইয়া যায় এবং ব্রঙ্গানন্দও লাভ হয় না। কিস্তুযে সাধক 
কেধল আত্মকীম, তিনি সাধনার কোন স্তর বিশেষে শক্তির উৎকর্ষ” 
জানের উৎকর্ষ এবং রসাম্বাদে আসক্ত না হইয়া আত্মতত্ সাক্ষাৎকার 
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করিতে সতত উন্মুখ, সেই সাধকের নিয় প্রকৃতি পর্যন্ত তাহার 
হইয়া নাস্মাদিমূখী হয । শ্রুতি এইজন্য উপদেশ করিতেছেন * 


- তিোরাত্রীর্যদবাৎসীর্ৃহে মে 
অনশ্বন্‌ ব্রহ্মণ, অতিথির্নস্তাঃ 
নমস্তেইস্ত ব্রহ্মণ, স্বস্তি মেহস্ত 
তস্মাৎ প্রতি ত্রীন্‌ বরান্‌ বশী ॥৮॥ 


হে ব্রাহ্মণ ! যৎ (যেহেতু) নমস্যঃ (পৃজীর যোগ্য) অতিথি (অভ্যাগত) 
অনশ্নন্‌ (উপবাস করিয়া ) মে গৃহে (আমার গৃহে) তিস্বোরাত্রীঃ (তিন 
রাত্রি) অবাৎসীঃ । বাস করিয়াছ) তক্মাৎ ( সেই হেতু) প্রতি ত্রীন্‌ 
( প্রত্যেক রাত্রির জন্য ) ত্রীন্‌ বরান্‌ (তিনটা অভিলধিত পদার্থ) বৃণীঘ 
(প্রার্থনা কর )হে ব্রহ্গন্‌! তে নমঃ অস্ত € তোমাকে নমস্কার) মে 
স্বস্তি অন্ত (আমার মঙ্গল হউক )1৮1 

হে" ব্রক্ধন্‌ যেহেতু আপনি পূজার যোগ্য অতিথি উদর করিয়া 
আমার গৃহে তিন রাত্রি বাস করিয়াছেন সেই হেতু প্রত্যেক রাত্রির জন্ত 
তিনটী বর (অভিলধিত পদার্থ ) আমার নিকট প্রার্থনা করুন। আপন।কে 
নমস্কার, আমারও মঙ্গল হউক ৮1 

অমাত্যগণ কর্তৃক অশ্রুদ্ধ হইয়। ঘমরাজ নচিকেতার সমীপে গমন 
পূর্বক নচিকেতাকে পূর্বোক্ত বাকা বলিয়াছিলেন। ' 

রহস্যবোধিনী :- রাত্রীঃ এই পদটী অজ্ঞানের ঘ্যোতক। শ্রীক্ণ 
ভগবান গীতায় বলিয়াছেন_“ঘা নিশা সর্ধভূতানাং তদ্যাম্‌ জাগর্তি 
সংমী। যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সানিশা পশ্যতো মুনেঃ॥” অজ্ঞানরূপ 
নিদ্রা হইতে প্রবুদ্ধ আত্মভিমুখী সংযমী ব্রহ্ধবিদ্‌ যে ব্রন্ধানন্দে অইরহঃ 
জাগ্রত থাকেন সেই বরঙ্ধানন্দ স্থিতগ্রজ্ঞ ব্যতীত সমুদয় গ্রাণিগণের পক্ষে 


গ্ কঠপনি স 
সি 
*ধিশা ন্বরূপ এবং যে অজ্ঞ পুরুষ “আমি ও আমার” এই অভিমানে 
অভিভূত হইয়া অবিষ্ভাতে জাগিয়া৷ থাকেন সেই অবিদ্যাঃ আত্মরতি, 
আত্মন্রীড়া ততবদর্শী মুনির পক্ষে নিশা । জাগ্র্ড স্বপ্ন ও সুযুপ্তি গ্রাণিগণের 
এই তিন অবস্থা অক্ঞান বা অবিদ্ভার কার্য । অজ্ঞান বা অবিগ্ভার এই 
তিন অবস্থা স্বীয় স্বরূপ পরমানন্দকে ঢাঁকিয়া রাখে বলিয়া উহা রাত্রি বা 
নিশা স্বরূপ। অবিবেকী মূড়গণ এই অজ্ঞানরূপ নিশায় জাগিয়া থাকেন 
অর্থাৎ জাগ্রত স্বপ্ন স্থযুপ্তির ভোগ্য বিষয় কর্তৃত্ব ও ভোতৃত্ব বুদ্ধিতে 
ভোগ করিয়া থাকেন। কিন্ত বিবেক বৈরাগ্যবান আত্মকাম সাধক 
কেবলমাত্র পরমেশ্বরকে অবলম্বন করিয়া বহিরবীসনা পরিতাাগ করিয়। সর্বদা 
স্বীয় স্বরূপ পরনেশ্বরের মনন করিতে থাকেন। তখন তিনি সাধনার 
উন্নততর স্তর সমূহের সত্য অন্তর করিতে থাকেন এবং তাহার পূর্বের 
ভোগামক্ত নিম প্রকৃতি সেই সত্য স্বীকার করিয়া লয়, তাহার মন আর 
সংকল্প বিকল্প উঠাইয়। ষ্িত্তকে বিচলিত করিয়া পরমেশ্বর হইতে তাহাকে 
আকর্ষণ করিয়া* পুনরায় সংসারাসক্ত করিয়া তৌলেন। তাহার মন্‌ 
সম্পূর্ণরূপে শান্ত সংকল্প ও সুমন! অর্থাৎ একাগ্র হয়। সমস্ত দীনতা, সমন্ত 
দুর্বলতা পরিত্যাগ করিয়া সাধক তখন আত্মবলে বলীয়ান হইয়া উঠিতে 
থাকেন। তৎপরে সাধকের স্বরূপাঁভিমুখী শোধ্যমান চিত্বে অন্তঃজ্যোতি 
বা অগ্নি বা ব্রঙ্গবিষ্যারূগিনী অথগ্ডা, একরসা চৈতন্তময়ী আনন্দময়ী পরা- 
শক্তির উদ্মেষ হয়। সাধক অহোরাত্র একবৎসর শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত 
এই অগ্নি বা চৈতন্-জ্যোতি:কে আত্মরূপে মনন করিতে করিতে ক্রমে 
ক্রমে বিরাট হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বর পদ প্রাপ্ত হন। 
যমরাজ নচিকেতাকে তিনটি বর প্রদান করিতে প্রতিষ্নত হওয়ায়, * 
নচিকেতা বলিলেন-_ 


শান্তসংকল্পঃ স্থমন! যথা স্যাৎ * 
বীতমন্যু গৌতমো মাতি স্বৃত্যো। 
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ত্বৎপ্রস্থষ্টং মাভিবদেৎ প্রতীতঃ 
এতও ত্রয়াণাং প্রথমং বরং বুণে ॥৯। 


মৃত্যো (হে যমরাজ )১ গৌতমঃ (আমার পিতা গৌতম, “গৌ” মানে 
বেদও হয়, গৌতম মানে বেদৌজ্জলাবুদ্ধি সম্পন্ন) শান্তসংকল্প: (শান্ত 
হইয়াছে সংকল্প যাহার, অর্থাৎ আমার পুত্র ঘমের নিকট গিয়া কিরূপ 
আছে এই প্রকার দুশ্চিন্তা বাহার প্রশমিত হইয়াছে । বহিবিষয়ক 
সংকল্প বিকর্হীন ) হুমনাঃ ( প্রসন্ন চিত, আত্মজ্ঞানোন্থুখ স্থির চিত্ত) 
বীতমন্থ্যঃ (ক্রোধহীন, দৈন্তরহিত ) যথাশ্যাৎৎ (যে প্রকারে হন ) প্রতীতঃ 
€ চিনিতে পারিয়! ) ত্বৎ প্রস্থ্টং মা (তোমা কর্তৃক প্রেরিত আমাকে ) 
অভিবদেৎ ( আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলেন) ত্রয়াণাং (তিনটা বরের 
মধ্যে) এতৎ্ (পিতৃ প্রসাদন রূপ জিও বরং (গ্রথম বর) 
বৃণে (প্রার্থনা করি )॥০॥ 

হে বমরাজ! আমার পিতা গৌতম যেন আমার সম্বন্ধে দুশ্্তা 
রহিত হন, তিনি যেন আমার প্রতি প্রসন্রচিত্ত এবং ক্রোধরহিত হন। 
আপনার কর্তৃক গৃহে প্রেরিত হইলে তিনি যেন আমাকে চিনিতে পারিয়া, 
আমার সহিত কথা বার্তা বলেন। তিনটী বরের মধ্যে এই প্রথম বর 
আমি প্রার্থনা করিতেছি ॥৯॥ 

মানবের চিত্ত নদী ছুই দিকে প্রবাহিত হয়। চিত্ত কখন সংসার 
প্রবণ হইয়া পরশবধ্য ও ভোগের দিকে ধাবিত হয়, কখন আবার বৈরাগ্য 
প্রবণ হইয়া আত্মাতিদুখে সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের দিকে .প্রবাহিত হইতে 
থাকে। সংসার প্রবণ, এ্রহিক ও পারলৌকিক ভোগাসক্ত চিন্ত হইতেই 
বৈরাগ্য প্রবণ ভগবন্থুখী চিত্তের উল্ভব হয় বলিয়া কামনাময়-মন আত্মকাম- 
মন বা নচিকেতার জনক বা পিতা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। বিবেক 
08 সাধনার ত্তরসমূছের বিশেষ অহ্ুভূতি 
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সমূহ যদি তাহার সংসার প্রবণ ভোগাসক্ত নিয় গ্রক্তি স্বীকার করিয়া 
না'লয় তাহা হইলে তাহাকে পরমেশ্বর হইতে তাহার ভোগাসক্ত মন 
আকর্ষণ করিয়া পুনরায় সংসারাসন্ত করিয়া তুলিতে পারে। সেই জন্ত 
প্রথম বরে এই নিয় প্রর্কৃতি বাহাতে আত্মাভিমুখী মনের অনুভূত 
সত্যসমূহ গ্রহণ করিয়! আত্মাভিমুখী হয় তাহাই প্রার্থনা করা হইয়াছে। 
সংকল্প বিকল্পাত্মক মন যেন উপশাস্ত হয়, সুমনা অর্থাৎ ভগবন্ুখী হয় 
«গোৌতম” অর্থাৎ আত্মক্ঞানে উদ্ভাসিত হয় “বীতমন্য অর্থাৎ সমস্ত দীনতা 
সমস্ত ছুর্ঘলতা হইতে খিমুক্ত হয় অর্থাৎ সাধকের সমগ্র প্রকৃতি সাধনার 
প্রথম স্তরে কেবল আত্মকাম হইয়া! অবস্থান করে। 
নচিকেত৷ কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া যমরাজ বলিলেন__ 


যথা পুরস্তাস্ভবিতা৷ প্রতীত 
উদ্দালকিরাররণিমৎ প্রস্থষ্টঃ। 

স্থখংরাত্রীঃ শয়িতা বীতমন্য্যু- 

স্্াং দদৃশিবান্‌ স্বৃত্যুমুখাৎ প্রমুক্তম ॥১০।॥ 


উদ্দালকিঃ আরুণিঃ (তোমার পিতা উদ্দালক পুত্র আরুণি) 
পুরস্তাৎ (আমার নিকট আসিবার পূর্বের ) যথা প্রতীত (তোমার প্রতি 
যেরপ স্নেহ সম্পন্ন ছিলেন অর্থাৎ তোমাকে যেরূপ চিনিতে পারিতেন ) 
মত প্রহ্ষ্্ট (আমার প্রেরণা বশতঃ মৎ কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া!) 
ৃতাসুখাৎ গ্রমু্ম্‌(মৃতামুখ হইতে বিমুকত ) ত্বাং দদৃশিবান্‌ (তোমাকে 
দেখিয়া ) বীতমন্ধ্য: (ক্রোধ রহিত) ভব্তা৷ (হইবেন) রাত্রীঃ স্থখং 
শায়িত! ( পরবর্তি রাত্রি সমূহ স্থে নিদ্রা যাইবেন )॥১০॥ . 

তোঁমার পিতা উদ্দালক পুত্র আঞ্চনি আমার নিকট আসিবান্ পূর্বে 
তোমার গ্রতি যেরূপ মহদীল ছিলেন এবং চিনিতে পারিতেন আস্‌ 
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কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া মৃদ্যুমুখ হইতে বিমুক্ত তোমাকে দর্শন করিয়া 
ক্রোধশূন্ত হইবেন এবং তোমাকে চিনিতে পারিবেন। এবং পরবস্ত 
্লাত্রিসূহে তিনি স্থখে নিদ্রা যাইবেন ১ 

বিবেক 'বৈরাগ্যবান্ঠ সতাসংকল্প, আত্মকীম সাধক একা গ্রচিতে 
শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত আত্মস্বরূপ পরমেশ্বরের ধ্যান করিতে থাকিলে? 
তাহার নিয়প্রকৃতি ক্রমে ক্রমে বশীভূত হয়। তথন তাহার রাজসতামস 
প্রকৃতি তাহাকে পরমেশ্বর হইতে আকর্ষণ করিয়া পুনরায় সংসারে 
লিপ্ত করিতে পাঁরে না। সাঁধক তথন তীছার সমগ্রটা দিয়া পরমেশ্বরের 
সাক্ষাৎ কার লাভ রূপ মনুষ্ক জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্তের দিকে অগ্রসর হইতে 
থাকে। এই সময় চিত্তে বিরাট ভাবের উদ্মেষ হয়। ঈশ্বরের পরাশক্তি 
প্রকাশোনুখী হয়, ধ্যানরূপ ঘর্ষণ দ্বারা অন্তঃ শরীরে চৈতগ্তাজ্যোতিঃপ 
অগ্নি প্রজলিত হয়। সাধক তখন সাধনার দ্বিতীয় স্তরে উপনীত হন। 
খ্বষি সাধনার এই দ্বিতীয় স্তর সম্বন্ধে উপদেশ দিতে যাইয়া বগিতেছেন-_ 


স্বর্গে লোকে ন ভয়ংকিঞ্চনাস্তি 

ন তত্র ত্বং ন জরয়! বিভেতি ! 

উতে তীত্ব! অশনায়া__পিপাদে 
শোকাতিগো৷ মোদতে স্র্গলোকে ॥১১॥ 


স্বর্গে লোকে (স্বর্গ লোকে অথবা নিরতিশয় আননম্বরূপ পরমেশ্বরে ) 
কিঞ্চন ভয়ং (কোন রূপ ভয়) নাস্তি (বিষ্যমান নাই) ন তত ত্বং 
(তথায় তৃমি নাই, অর্থাৎ স্বর্গলোকে মৃত্যুর প্রভাব নাই )ন জরম়া 
বিভেতি ( স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইলে মন্য্ব জরা অর্থাৎ বার্ধক্য অবহথা হইতে 
ভীত হয়না কারণ স্বর্গলোৌক জর মৃত্যুহীন) উতে অশনার়া পিপাসে 
ছল ডে শডির করিয়া ) শোকাতীগঃ (শোক 
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রহিত হইয়া) স্বর্গলোকে মোদতে (রাজন তাঁমস ভাব হইতে সম্পূর্ণরূপে 
বিমুক্ত হইয়া শুদ্ধসত্ব সাঁধক পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া সালোক্য 
সাধুজ্য সামিপ্য সারপ্য সাষ্টি” 1 বিভিন্ন বিকাশ অন্ভব 
করিতে থাকেন ) ॥১১॥ 

যম-রাজ কর্তৃক আদিষ্ট হইয়! দ্বিতীয় রী করিতে যাইয়া 
নচিকেত বলিলেন_স্বর্গলৌকে অর্থাৎ নিরতিশয় আননদম্বূপ পরমেশ্বরে 
কোনরূপ ভয় বিস্যমান নাই, তথায় তুমি নাই অর্থাৎ তথায় মৃত্যুর 
প্রভাব নাই। স্বগগলোক প্রাপ্ত হইলে মনুষ্য জরা অর্থাৎ বার্ধক্য অবস্থা 
হইতে ভীত হয় না কারণ স্বর্গলোক জরা-মৃত্যুহীন, তথায় শোক রহিত 
হইয়া রাজন তামম ভাব হইতে সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত হইয়া শুদ্ধসত্ব সাধক 
পরমেশ্বরের নাক্ষাংকাবলাভ করিম! সালোক্য? সাধুজ্য, সামীপ্য, স্বারূপা 
সাষ্টি প্রত্থৃতি আনন্দের বিভিন্ন বিকাশ অগ্কভব করিতে থাঁকেন ॥১১। 

এক্ষণে এইবধপ গুণবিশি্ট স্বর্গপ্রাপ্তির সাধনভূত অগ্নিবিষ্ঞা যমের 
নিকট প্রার্থনা করিয়া নচিকেতা বলিলেন__ 


স ত্বম্‌ অগ্নিং স্বর্গ্যং অধ্যেষি স্বৃত্যে। 
প্রবৃহি তং শ্রদ্দধানায় মহ্যমৃ। 
স্বর্গলোক! অস্ৃতত্বং ভজন্তে 
এতর্দ দ্বিতীয়েন বুণে বরেণ ॥১২। 
মৃত্যো (হে যম) স ত্বং (দ্বর্গের প্রাপ্তি সাধনভূত অগ্নি বিদ্যায় 
পারদর্শা আপনি ) বগ্যং অগ্সিং (সবরগপ্রাপ্তির সাধনতৃত অননিবিদ্তা ) 
অন্নেবি( অবগত আছেন) ত শ্রধানায় মহাম্‌ (দেই অগনিবিষা রন্ধানীল 
আমাকে ) প্রবৃি (প্রকুষ্টর্রপে উপদেশ প্রদান করুন) ্বর্গলোকা 
“অসৃতত্বং তজস্তে ভিন উর বরা নারলিনি লারা না 
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করেন ) এতদ্‌ ( এই অগ্নিবিদ্তা ) ছ্বিতীয়েন বরেণ বৃণে (দ্বিতীয় বরের" 
দ্বারা প্রার্থনা করি ) ॥১২॥ 

হেযম! স্বব্গের প্রাপ্তি সাধনভূত অগ্নি বিদ্যায় পারদর্শী আপনি স্বর্গ 
প্রাপ্তির সাধনভূতত অগ্নিবিষ্ঠা অবগত আছেন। সেই অগ্নিবিষ্যা সন্ধে 
: শ্রদ্ধাশীল আমাকে প্রকৃষ্টূপে উপদেশ প্রদান করুণ। এই অগ্নিবিষ্া 
দ্বারা মনুস্তগণ স্বর্গলোকে অমরত্ব লাঁভ করেন। এই অগ্নি-বিদ্য দ্বিতীয়, 
বরের ছার! প্রার্থনা! করি। 

বিবেক বৈরাগ্যবান সাধকের চিন্তনদ্দী যখন কেবল চৈতন্তম্বরূপ 
আত্মাভিমুখে প্রবাহিত হইতে থাকে তখন সেই চিত্তে স্বর্গ-অগ্নি অর্থাৎ 
নিরতিশয় আঁননস্বন্ূপ ম্বর্গপ্রাপ্তির সাধনভূত অগ্নি বা জ্যোতি প্রকাশ 
পাইয়া থাকে । অন্তঃশরীরে এই চৈতন্ত জ্যোতি বা অগ্নি কেবল নিবিশেষ 
পরমানন্দকে বিষয় 'করিয়া থাকে । এই অগ্নিকে অথণ্ডা একরপা' 
চৈতন্ময়ী পরাশক্তি বা ব্রহ্গবিদ্যা নামে অভিহিত করা হয় 1১২) 

নচিকেতা কর্তৃক অনুকুদ্ধ হইয়া যম বলিলেন 


প্র তে ব্রবীমি তছু মে নিবোধ 
স্বগ্যমগিং নচিকেতঃ প্রজানন্‌। 
অনন্তলোকাপ্তিনথে প্রতিষ্ঠাং 
বিদ্ধি ত্বমেতং নিহিতং গুহায়াম্‌ ॥১৩। 


নচিকেতঃ ( হে নচিকেত ) হ্বগং অগ্নি প্রজানন্‌ (স্বর্গের সাধনভৃত, 
অগ্ত্িকে আমি বিশেষরূপে জানিয়া ) তে প্রত্রবীমি (তোমাকে বিশেষরূপে 
বলিতেছি ) তৎউ ( সেই অগ্রি বিভা) মে নিবোধ (আমার, নিকট, 
হইতে এন্াগ্র চিত্ত হইয়া শ্রবণ কর) ত্বম্‌ (তুমি) এতং ( নিরতিশয় 
টা বাতি ভাতে চে বা অগ্নিকে) অনন্তলোকা্ডিং 
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'ধ ই্মলোক প্রাপ্তির সাধন স্বরূপ ) অথ প্রতিঠাং (এবং সর্দলোকের 
“আশ্রয় অগ্রিকে ) গুহায়াম্‌ (নির্গল বুদ্ধিতে) নিহিতং (সতত বিরাঁজ- 
মান) বিদ্ধি (জানিবে )1১৩। 

হে নচিকেত! স্বর্গের সাধনভূত অগ্নিকে আমি বিশেষরূপে জানিয়া 
তোমাকে বিশেষরূপে বলিতেছি। সেই অগ্নিবিদ্তা আমার নিকট 
হইতে একাগ্র চিত্তে শ্রবণ কর। তুমি নিরতিশয় মানিন্দপ্রাপ্থির 
উপায়ভূত চৈতগ্ভ জ্যোতি, স্বর্গলোক প্রাপ্তির সাধন স্বরূপ এবং স্বর্গ- 
.লোৌকের আশ্রয় এই অগ্নিকে নির্শল বুদ্ধিতে সতত বিরাজমান জানিবে ॥১৩ 

খষি বলিতেছেন__ 


লোকাদিমগ্রিং তমুবাচ তম্মৈ 
যা ইন্টকা যাবতীর্বা যথা বা। 
স্‌ চাপি তুৎ প্রত্যবদদ যথোক্ত__ 
মস্ত স্ৃত্যুঃ পুনরেবাহ তুউঃ ॥8১॥ 

তশ্মৈ (নচিকেতাঁকে) তং (সেই) লোকাদিম্‌( লোৌকদমূহের 
কারণভূত ) অগ্রিম ( চৈতন্জ্যোভিবিজ্ঞান, অগ্সিবিদ্যা বিজ্ঞান) উবাচ 
€ যম উপদেশ করিলেন )1 হাঃ (যে লক্ষণবিশিষ্ট ) যাঁবতীঃ (যতগুলি ) 
ইষ্টকাঃ ( ইটসমৃহ) যথা বা (যে প্রকারে সাজাইয়া বেদীপ্রস্তত করিতে 
হইবে ) স চ অপি (সেই নচিকেতাও ) যথোক্তং (মৃত্যু কর্তৃক কথিত 
অগি বিজ্ঞান) গ্রত্যবদৎ (যথাযথভাবে অন্তঃশরীরে অনুভব করিয়। 
যমকে বথাবৎ বলিলেন) অথ (অনন্তর ) অন্ত (নচিকেতার যোগ্যতা 
দর্শনে ) তুষ্ট: (প্রসন্ন হইয়া) মৃত্যুঃ (যম) পুনরেব আহ (পুনরায় 
বন্ধিলেন )1১৪ 

যম নচিকেতাকে লোকসমূহের কারণনৃত সেই অস্নিবিজ্ঞান*ট্টরপদেশ 


॥ 
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করিলেন । যে লক্ষণ সম্পর, যতগুলি ইষটক দ্বারা বে প্রকারে সাজার) 
বেদী নির্মাণপূর্বক অগ্নি প্রজলিত করিতে হইবে তাহাও উপদেশ, 
করিলেন। নচিকেতাও যম কর্তৃক উপদিষ্ট অগ্নিবিজ্ঞান স্বীয় অন্তঃশরীরে 
অন্থভব করিয়! যথাযথভাবে ঘমকে বলিলেন। যম নচিকেতার যোগ্যতা 
দর্শনে শ্রীত হইয়া পুনরায় বলিলেন 1১৪॥ 

পূর্বের যজ্ঞশালায় ৭২* খানি ইঞ্টক দ্বারা বেদী নির্াণ করিয়া সেই 
বেদীতে কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিয়! অগ্নিকে প্রজ্জলিত করিতে হইত। 
এই অনুষ্ঠানের তাতপধ্য হইতেছে অন্তঃশরীরে চৈতন্তজ্যোতিঃ বা অগ্নি 
ঝা! ব্রহ্মবিষ্তারপিবী পরাশক্তির উদ্বোধন । দ্যা ইষ্টকা যাঁবতীর্ধবা যথা 
বা” কি প্রকার ইট, কতগুলি ইট এবং কি প্রকারে সেই ইট দ্বারা, 
বেদী গঠন করিতে হইবে ? ৩৬০ দিন ও ৩৬০ রাত্রি হইতেছে অন্তঃ- 
শরীরে চৈতন্কজ্যোতি; বা অগ্নি প্রজ্লিত করিবার জন্য ৭২* খানি ইট ।, 
ধ্যানই হহতেছে এই ইটের লক্ষণ বা স্বরূপ এবং ওক্কারাদি মন্ত্রজপই 
হইতেছে অন্তঃশরীরে চৈতন্তজোতিঃরূপ অগ্নি প্রজ্লিত করিবার উপায়।, 
বিবেঞ্চ বৈরাগ্যবান আত্মকাম সাধক একাগ্র চিত্বে অহোরাত্র “ওম্ঃ 
এই ধ্বনিকে অবলম্বন করিয়া ওষ্কারের প্রতিপাগ্ সংচিৎ শ্খাত্মক. 
পরমাত্মা পরমেশ্বরের অন্ততঃ এক বৎসর কাল পর্যস্ত ধ্যান করিতে, 
থাকিলে ভীহার অন্তঃশরীরে অগ্নি বা চৈতন্তজ্যোতি: বা ব্রহ্ষণ'করূপিনী 
পরাশক্তির অভিব্যক্তি হয়। এই অগ্নি একবার গ্র্থলিত হইলে কখনও. 
নির্বাপিত হয় না। এই অক্মি বা পরাশক্তি বাঁ রঙ্ধবিদ্ভা সাধককে ক্রমে 
ক্রমে তাহার জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুযুখ্ির অরূপ বিরাট হিরণ্যগর্ত ও ঈশ্বর 
পদে উন্নীত করিরা দেয়? ঈশ্বরে অজ্ঞানের আবরণ নাই, কারণ ঈশ্বর 
হইতেছেন সর্বদা পরাশক্িযুক্ত এবং এই পরাশক্তি সর্বদা নিবিশেষ 
পরমানন্নকেই বিষয় করিতেছে । পরাশক্তি থণ্ডা একরসা সচ্ছিদানন্দমধী 
বলিয়! ধাঁধক অথণ্ড অভেদ জান এবং পরমানন্দ অনুভব করিয়া শোক 
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মৌহ সুধা পিপাসা জর মত প্রভৃতি মনের ধর্ম, প্রাণের ধর্ স্থ'লশরীরের 
ধর্ম হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত হন। তাহার চিত্ত বিশুদ্ধ সব হইয়া চৈতন্তময় 
চিত্ত বা “হত দ্বারা পরমানন্দ আঙ্কাদ করিয়া রৃতরুত্য হন। ত্র্বি্তা- 
রূপিণী পরাশক্তি বা অগ্নি এইরূপে সাধককে বিরাট হিরণ্যগর্ত পদ 
লাভ করিলে দেশ-কাল-কাধ্যকারণরূপ মৃত্যু বা অবিদ্যা বা অজ্ঞান হইতে 
সম্পূর্ণ বিমুক্ত হওয়া যায় না। পরী অবস্থায় অনিমাদি উশ্বরধ্য লাভ হর 
মাত্র। বিবেক বৈরাগ্যবান আত্মকাম সাধক অনিমালঘিমাদি খ্রশ্বর্ষে 
মুগ্ধ হন না) তিনি বিরাট, ছিরণাগর্ভপদ তুচ্ছ করিয়া নিরতিশয় আনন্ম্বরূপ 
ঈশ্বর পদ লাত করিয়া পরমানন্দ আস্বাদ করিয়! থাকেন। অগ্নি 
বা উমা বা ব্রহ্গবিষ্যাক্ূপিণী পরাশক্তি তখন ্সোমশ্রূপ ধারণ পূর্বক 
সাধককে পূর্ণকাম করিয়া উপাসনা বা বজ্জের শেষ ফল সমস্ত জগতের 
প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয় পরমাননন্বরূপ ঈশ্বরের অভয় পদ প্রাপ্ত করাইয়া 
দেন। যজ্ঞ বা উপাসনা পসোমযাগে” শেষ হইয়া যায়। “সোম” 
মানে “উদয় সহ বর্তমান:” অর্থাৎ কেবল অখটগুকরসা, সঙ্ছিদানন্দ- 
মযী পরাশক্তির 'সহিত প্রকাশমান শিব) শিব শক্তির মিলন। স্বর্গ 
বা আননদপ্রাপ্তির উপায়ভূত অগ্মি বা ব্রঙ্গবিষ্যারূপিণী পরাশক্তির প্রকাশই 
হইতেছে আত্মকাম সাধকের দ্বিতীয় বর লাভ । 


তমত্রবীৎ প্রীয়মাণে। মহাত্মা 

বরং তবেহাগ্য দদামি ভূয়ত। 

তবৈব নাম্বা। ভবিতায়মগ্িঃ 
শৃঙ্কাঞ্চেমামনেকরপাং গৃহাণ ॥১৫॥ 


$ ত্রীয়মাপঃ (নচিকেতার অলৌকিক প্রজ্ঞা দর্শনে প্রশয়চিতত হইয়া) 
মহা (উদার চিত্ত মৃত্যু) তং (নচিকেতাঁকে ) অন্রবীৎ €বুঁলিলেন ) 
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২ কিল 


তব (তোমাকে ) ইহ ( আমার প্রীতির নিখিত, ফিংব! এই অসি সন্ধে) 
বরং ( তিনটা বরের অতিরিক্ত আর একটা বর) তুয়ঃ (পুনরায়) 
অন্য (এক্ষণে) দদামি ( প্রদান করিতেছি ) তব এব নায়কা (তোমার 
নামের দ্বারা অভিহিত ) অয়ং অগ্নিঃ (আমাকর্তৃক উপদিষ্ট এই অগ্নি) 


তবিতা (হইবে) ইমাং (এই) শৃঙ্কাম অনেকরূপাং (শ্বতী . 


এবং নীল পীত শ্বেত লোহিত বর্ণ বিশিষ্টা এই অগ্নিরূ্প মালা ) গৃহাপ 
(গ্রহণ কর ) 1১৫॥ 

নচিকেতার অলৌকিক প্রজ্ঞা দর্শনে প্রশর চিত্ত হইয়া উদার মৃত্যু 
নচিকেতাকে বলিলেন, তোমাকে আমার প্রীতির নিমিত্ত তিন্টী বরের 
অতিরিক্ত আর একটী বর পুনরায় এক্ষণে প্রদান করিতেছি । আমা 
কর্তৃক উপদিষ্ট এই অগ্নি তোমার নামের দ্বারা অভিহিত হইবে। এই 
শব্দবতী এবং নীল পীত শ্বেত লোহিত বর্ণ বিশিষ্ট এই অগ্নিরূপ মালা 
গ্রহণ কর ॥১৫॥ 

বৈদিক অগ্নি জড় অগ্নি নয়, মুণ্ডক উপনিষদে খষি বলিতেছেন 
প্অন্তঃশরীরে জ্যোতির্য়োহি শুত্রো যং পশ্বান্তি যতয়ঃ ক্সীণ দোষাঃ 1” 
সংযতচিত্ত বিস্তদ্ধস্ব যতিগণ অন্তঃশরীরে শুভ্র জ্যোতির্সয় এই অগ্নি বা 
পরমেশ্বরকে দর্শন করেন। অগ্নি বেদের বহ্স্থলে পরমেশ্বর "াচী। 
তন্্রশান্ত্রে ধাহাঁকে “কোটিফ্্যসমফ্াশং চন্্রকোটিসৃশীতলংঃ বলিয়' অভিহিত 
করা হয়ঃ স্থৃতিশাস্ত্র এবং পুরাণে ধিনি পরাশক্তি, পরা প্রকৃতি, উমা, সীতা) 
রাধা প্রভৃতি নামে. উপদিষ্ট হইয়া থাকেন; চত্ীতে ঘিনি মহাঁকালী, 
মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী নামে পরিচিত, বেছে যিনি অদিতি, প্রাঞ্চ বাষুঃ 
বরুণ, মিত্র, অর্ধ্যমা, পুরা? যম, ইন্ত্, আদিত্য, প্রভৃতি নামে উপাসিত 
হইয়াছেন, সেই অখণ্ড একরসা, নিত্যা, চৈতন্তরূপিণী, পরমানন্দরূপিণী 
পরাশক্তিই বেদে অগ্রি লামে অভিহিত। প্রাতঃসবণ, মাধ্যন্দিম 


সবন এবং সারংসবনে : “অগ্রিঃজ্যোতি জ্যোতিরগ্রি: স্বাহা। শূর্ধ্যঃ 


) 
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জ্যোতি, ক্যোভিহযঃ স্বাহ, ইল্জোক্যোতি; জ্যোতিরিঃ 
স্বাহা” এই মঞ্ত্রে খধি যে চৈতত্বন্বরূপ পরমেশ্বরের নিকট হোম বা আত্ম 
নিবেদন করিতেন সেই চৈতন্তজ্যোতিঃ পরাশক্তি বা ব্রহ্মবিদ্ভাই অগ্রি। 
যম এই অগ্নিকে “নাচিকেত অগ্নি+ বলিফাছেন। নচিকেত মানে 
অকামময়, নিষ্কাম আত্মকাম | সর্ধবিধ এঁহিক এবং পাঁরলৌকিক কামনা 
হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত, বিবেক বৈরাগ্যবান আত্মকাম সাধকের বিশুদ্ধচিত্তে 
এই অগ্নির স্্ম্পষ্ট অভিব্যক্তি হয়। এই অগ্নি কেবল পরমানন্দকে 
বিষয় করে বলিয়! ইহা সাধককে পরতন্ব সাক্ষাৎকার করাইরা দেয় । 
এই অগ্পিকে শব্ধবতী বলিয়াছেন । শুদ্ধচিত্তে চৈতন্য জেযোতি:রূপ অগ্নির 
অভিব্যক্তি হইলে ক্রমে ক্রমে আনন্দের অগ্ঠভৃতি হইতে থাকে এবং 
ম্‌ এর ন্যায় ধবনি উ্িত হয়। এই ধ্বনিকে অনাহত ধ্বনি বা কৃষ্ণের 
বংশীরব নামে অভিহিত করা হয়। এই ধ্বনিতে চিত্ত লীন হইয়া গেলে 
পরনানন্দের সাক্ষাৎ, উপলদ্ধি হয়। অগ্িই এই আনন্দময় ধ্বনি সাঁধক- 
চিত্তে জাগাইয়া দেন। এই জন্ত অগ্পিকে শব্দবতী বলা হয়। অগ্নিকে 
“মালা বলা হইয়াছে । এই চৈতন্তক্যোতি অন্তঃশরীরে অভিব্যক্ত 
হইলে সুক্ষ শরীরস্থিত "টা পদ্ন প্রশ্দুটিত হয় । এই সাতটী পদ্ম পরাশক্তির 
বিশেষ বিশেষ শক্তি কেন্ত্র এই পন্মগুলি প্রশ্মুটিত হইলে স্থূল সুক্ষ 
চরাঁচর বিশ্বের শক্তি আয়ত্ব আসে । সর্ধজ্ঞত্ব, সর্ববিব, সর্বশক্তিমত্, 
বিশ্বানন্দ সাঁধকে অভিব্যন্ত হয়। সুক্ষ শরীরের উক্ত পদ্মুগুলির অনুরূপ 
নাড়ীচত্র স্থল শরীরে বিশ্যমান আছে। উক্ত পদ্মগুলি অগ্নি বা চৈতন্ত- 
জ্যোতিন্তে উদ্ভাসিত হইয়া মালার ন্যায় দেখায়। এ পন্মগুলির বণ 
বিভিন্ন বলিয়া প্র 'মালাও অনেকরূপা! হইয়া থাকে ।কিন্তু শ্রী অগ্নি ঝা 
চৈতনাজ্যোতিঃ প্রধাণতঃ রক্রবর্ণ। শ্বেতবর্ণ ও নীলবর্ণে প্রতিভাত 
হই গরে শ্তামবর্ণে স্থিত হয়। রক্তবর্ণ 'অনুরাগের, স্টেতবর্ণ পবিত্র- 
তার এবং নীল, শ্টাম, সবুজ কৃষ্তর্ণ আনন্দের গ্োোতক। পীতক্জী/জ্ঞানের 


॥ 


১৫৪ কঠোৌপনিষৎ / 
গ্োোতক। ধ্যান কালে উক্ত বর্ণ সমূহ সাধক স্পষ্ট দেখিতে পাঁন। কত 
বর্ণ সমূহ দর্শনে বুঝিতে হইবে যে সাধকের চিত্ত ঈশ্বরে অনুরক্তঃ পবিত্র” 
জ্ঞানোতকর্ষযুক্ত ও আনন্দময় হইতে চলিয়াছে। 

এক্ষণে উক্ত চৈতন্যজ্যোতিঃ বা অগ্নির ধ্যানফল বলিতেছেন-__ 


ত্রিণাটিকেত স্ত্রিভিরেত্য সন্ধিম, 
ত্রিকর্মকৎ তরতি জন্বস্ৃত্যু ৷ 
ব্রহ্মজজ্ঞং দেবমীড্যং বিদিত্বা 
নিচাষ্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি ॥১৬॥ 


ত্রিভিঃ (তিনের দ্বারা কিংবা তিনের সহিত, খক্‌, বজু। ও সাম এই 
তিন মন্ত্রের দ্বারা; কিংবা বেদত্রয়ের সহিত, অথবা বেদ, স্থৃতি ও শিষ্টজনের 
সহিত, কিংবা মাতাঁপিতা ও আচার্ষ্যের সহিত, কিংবা প্রত্যক্ষ, অঙ্গমান 
এবং আগম সহিত ), সন্ধি ( শিগ্ভ শিক্ষক সন্ন্ধ মিলন ), এতৎ (প্রাপ্ত 
হইয়া ), ত্রিণীচিকেত; (তিনবার ধিনি নাচিকেত অগ্নি চয়ন অর্থাৎ 
প্র্জলিত- করিয়া উপাসনা করিয়াছেন, কিংবা, যাহার অগ্নির লক্ষণ 
বিষয়ক পরোঙ্গজ্ঞান, সেই অগ্নির অভেদে উপাসনা, এবং সেই অগ্নিকে 
আত্মরূপে সাক্গাৎউপলন্ধি আছে তিনি ত্রিণাচিকেত ) ত্রিকর্মকৎ! ঙিন 
প্রকার কর্মের অন্ষ্ঠানকারী, কিংবা তিনবার কর্মকর্তা, অথবা যজ্ঞ, 
বেদাধারণ এবং দানকারী ), জন্মমৃত্যু (জন্ম মরণকে ), তরতি ( অতিক্রম 
করেন ), ব্রহ্ধজজ্ঞং (ত্রহ্মণ: জায়তে যঃ স ব্রন্ধজঃ হিরণ্যগর্ত হইতে জাত 
যে বিরাট, পুরুষ এবং যিনি জ্ঞঃ অর্থাৎ সর্বজ্ঞ, হিরণ্যগর্ত হইতে জাত 
সর্বজ্ঞ বিরাট্‌ পুরুষকে; কিংবা ব্রহ্ম মানে বেদ, সেই বেদ জাত হইয়াছে 
ধাহা হইতে অর্থাৎ রেদে যিনি অভিব্যক্ত, যিনি বেদ-প্রতিপাগ্য, কিবা 
বেদ হইত উৎপন্ন বা বিহিত হইয়াছে যে কর্ম উপাসনা এবং জ্ঞান £ 


/ 
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সমসতবেদ প্রতিপা সর রবি ঈশ্বরকে, বেদ হইতে উৎপন সমুদ্র 
কর্ণ, উপাসনা! এবং জ্ঞান ধিনি অবগত আছেন তিনি ব্রহ্মজঞ, তাহাকে ৮ 
অথবা বদ্ধ মানে ঈশ্বর, ঈশ্বর হইতে জাত যে হিরণ্যগর্ত সেই হিরণ্যগর্ভের' 
জ্ঞঃ অর্থাৎ প্রকাশক যে ঈশ্বর সেই ঈশ্বরকে ) ঈড্যম্‌ (উপাসনার বা, 
স্ততির যোগ্য ) দেবং (স্বপ্রকাশ ) বিদিত্বা (শাস্ত্র এবং আচার্যের 
নিকট হইতে পরোক্ষভাবে জানিয়া ) নিচাষ্য (আত্মন্বরূপে সাক্ষাৎ 
উপলব্ধি করিয়া) ইমাম্‌ (অপরোক্ষতাবে স্বীয় অন্নৃতবগম)) শাস্তিং 
(পরমানন্দ) অত্যন্তং (নিরতিশয়রূপে, সম্পূর্ণঘপে) এতি 
(গ্রাপ্ত হন ) ॥১৬1 

যে ব্যক্তি খক্‌ যভুঃ সাম মন্ত্রের দ্বারা মাতা পিতা ও আচার্য কর্তৃক 
উপদিষ্ট হইয়! প্রাভঃ মধ্যাহ্ন ও সায়ং এই তিন সময় নাচিকেত অগ্থি 
বা অন্তঃশরীরে চৈতন্থজ্যোতিঃর অভেদে উপাসনা করেন, এবং এই 
অভেদে উপাসনা দ্বারা গ্ন্াত্মকস্বরূপ বা চৈতন্তময় হইয়া! প্রাতঃসবণ, 
মাধান্দিন সবগ, এবং সায়ংসবণ এই তিনবার উপাসনা করেন সেই 
ত্রিকর্মকূৎ জন্মমৃত্যুকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হন এবং বেদ প্রতিপাগ্ত 
সর্ধজ্ঞ, সকলের উপান্ত স্বপ্রকাশ পরমেশ্বরকে পরোক্ষ এবং অপরোক্ষ- 
ভাবে আত্মরূপে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়া নিরতিশয় পরমানন্দ 
প্রাপ্ত হন 1১৬ 

এক্ষণে আগ বিদ্যার ফলের উপসংহার করিয়া! বলিতেছেন-_- / 


ত্রিণাচিকেত স্ত্রয়মেতৃঘিদিত্ব 

ঘ এবং বিদ্বাংশ্চিনুতে নাচিকেতমৃ। 

স মৃত্যুপাশান্‌ পুরতঃ প্রণোদ্য 
শোকাতিগো! মোদতে ্বর্গলোকে ॥১৭॥ , 
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৮ 

যঃ (থে মুমুক্ষ) ত্রিণাচিকেতঃ (ভিনবাঁর নাচিকেত অগ্নিকে অভেদে 
উপাসনা করেন) এতৎ (এই)ভ্রয়ং (তিনটি অর্থাৎ অগ্নির লক্ষণ 
'ষে চৈতগ্জোতি: আত্মকূপে অহোরাত্র একবৎসর পর্য্যন্ত অগ্নির ধ্যান 
এই তিন রহস্য ) বিদিতা ( জানিয়া ) এবং ( এইরূপে অর্থাৎ আত্মস্বরূপে) 
নাচিকেতম্‌ (নাঁচিকেত অগ্রিকে ) চিন্তে (ধ্যান করেন), স পুরতঃ 
(তিনি দেহত্যাগের পূর্বেই ) মৃত্যুপাশান্‌ (অধর্ম, অজ্ঞান ভৌগাসক্তি 
প্রভৃতি মৃত্যুর সমুদয় বন্ধন ) প্রণৌগ্য (ছিন্ন করিয়া, সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত 
করিয়া ) শোকাতিগ: (শৌককে অতিক্রম করিয়া, শোকরহিত হইয়া ) 
স্বর্গলোকে (নিরতিশয় আনন্দধাঁমে ), মোদতে ( পরমানন্দ অগ্নুতব 
করেন )1১৭॥ 

তিনবার নাচিকেত অগ্নির অভেদে 'উপাসনাকারী যে মুমুক্ষ অগ্নি 
বিষয়ক এই তিনটা রহস্ত জানিয়া (অর্থাৎ “ঘা ইষ্টকা, যাঁবতীর্বা বথা বা? 
ইষ্টকের লক্ষণ, যৎসংখ্যক.ইষ্টক এবং ইঞ্টক সাঁজাইবার প্রণালী, অন্তঃ- 
শরীরে চৈতন্যজ্যোতিঃই হইতেছে ইঞ্টকের লক্ষণ একবৎসর পর্যন্ত 
৭২০ জহোরাত্র হইতেছে ইঞ্টকের সংখ্যা এবং আত্মন্বরূপে চৈতন্ত- 
জ্যোতির ধ্যান হইতেছে ইক সাজাইবার প্রণালী ) আত্মন্বন্ধপে অন্তঃ- 
শরীরে চৈতন্তজ্যোতিঃরূপ নাচিকেত অগ্নিকে অহোরাত্র ধান কৰেনঃ 
তিনি দেহত্যাগের পূর্বেই অধর্ণ? অজ্ঞান, ভোগামক্তি প্রভৃতি যর 
বন্ধনসমূ সম্পূর্ণনপে ছিন্ন করিয়া শোকরহিত হইয়া নিরতিশয় আনন্দ- 
ধামে পরমানন্দ অনুভব, করেন ॥১৭॥ 

এক্ষণে দ্বিতীয় বর প্রকরণ উপসংহার করিয়া যম নচিকেতাকে 
বলিলেন__ রর 
এয তেহবির চিকেতঃ স্বর্গে 
. যম বৃনীথা দ্িতীয়েন বরেণ। / 


্‌ কঠোপনিষৎ রং 
এতমগিং তবৈব প্রবন্্যন্তি জনাসঃ 
তৃতীয়ং বরং নচিকেতো বৃনীষ্ব ॥১৮॥ 


নচিকেতঃ (হে নচিকেত ) যম্‌ (যে অগ্থিবিষ্তা ) দ্বিতীয়েন বরেগ, 
(দ্বিতীয় বরে ), অবৃণীথাঃ (তুমি প্রার্থনা করিয়াছিলে ) এষ স্বর্গ 
অগ্নিঃ তে (এই সেই নিরতিশয় আনন্দপ্রাপ্তির সাধন ক্রহ্মবিদ্যারূপিণী 
অগ্নিবিষ্ঠা তোমাকে প্রদান, করিলাম ) এতং অগ্নিং (এই অগ্নিকে ) 
জনাস: (মনুম্তগণ ) তবৈব ( তোমারই নামে অভিহিত করিয়া অর্থাৎ 
নাঁচিকেত অগ্নি), প্রবন্ধ্যস্তি (বলিবে), নচিকেতঃ :( হে নচিকেত ), 
তৃতীয় বরং (তৃতীয় বর ), বৃণীঘ | প্রার্থনা কর ) ॥১৮॥ 

হে নচিকেত, যে অগ্নিবিষ্ঠ। দ্বিতীয় বরে তুমি প্রার্থনা করিয়াছিলে 
এই সেই নিরতিশয় 'নানন্প্র।প্তির সাধন ব্রন্ধবিদ্যারপিণী অগ্নি- 
বিষ্তা তোমাঁকে প্রদান “করিলাম । এই অগ্নিকে মন্তুষ্যগণ নাচিকেত 
অগ্নি নামে অভিহিত করিবে । এক্ষণে তৃতীয় বর প্রার্থনা কর ॥১৮। 

যমরাজ নচিকেতাকে তৃতীয় বর প্রার্থনা! করিতে বলিলে, নচিকেতা; 
বলিলেন-__ 


যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎস! মনুষ্য 
অস্তীত্যেকে নায়মন্তীতি চৈকে। 
এতদৃবিগ্যামনুশিষন্তয়াহম, 
বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ ॥১৯॥ 
মনস্তে (প্রাণিমাত্রে কিংবা “আমি” এই অভিমান), প্রেতে (মৃত্যু 
9 কিংবা (সম্পূর্ণরূপে অবগত, হইলে) যা ইয়ম ( য়ে এই) 
বিচিকিৎমা (সংশয় আছে ), একে (কেহ কেহ) অস্তি (পরলোকগামী 
্ 
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এরই প্রীণী বিদ্যমান থাকে, কিংবা “অহং, বা আমি? সম্পূর্ণরূপে অপগত 
হইলেও নিত্যবস্ত আত্মা বিদ্যমান থাঁকেন ), একে (কেহ কেহ বলেন, 
অয়ন অন্তি ইতি (এই পরলোকগামী প্রাণী থাকে না মৃত্যুর সঙ্গে 
সঙ্গেই শেষ হইয়া যায়; কিংবা “অহং অপগত হইলে কিছুই থাকে না ), 
তবয়া (আপনাকর্তৃক ) অনুশিষ্টঃ ( উপদিষ্ট হইয়া) অহম্‌ এতৎ বিগ্যাষ্‌ 
€আমি এই পরলোকতত্ব কিংবা আত্মতত্ব অর্থাৎ আমার বা “অহ্‌ং এর 
স্বরূপ কি তাহাই জানিব ), বরাণাম্‌ (বর সমূহের মধ্যে) এষ: (এই) 
তৃতীয়ঃ বরঃ ( তৃতীয় বর )॥১৯। 

মন্তস্ত বা প্রাণিমাত্র মৃত হইলে, বে এই সংশর আছে যে কেহ কেহ 
বলেন পরলোকগামী এই প্রাণী বিদ্যমান থাকে আবার কেহ কেহ বলেন 
পরলৌকগামী এই প্রাণী থাকে না, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হইয়া যায়। 
আপনা কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া আমি এই পরলোক তত্ব জানিতে ইচ্ছা করি, 
ইহাই আমার তৃতীয় বর । কিংবা এই যে সংশয় আছে যে যতক্ষণ “অহংর 
আছে ততক্ষন জীবন আছে, কিন্তু যখন “আমি মনস্১' “আমি দেবতা, 
“আমি ইন্দ্র” “আমি ব্রহ্া” “আমি বিঝু। “আমি রুদ্র ইত্যাদিকূপ যে 
“অহং” ভাব, সেই “অহং ভাব বখন সম্পূর্ণরূপে অপগত হইয়া যায়, তখন 
কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে “অহং চলিয়া গেলে নিত্য একটা »$ বন্ক 
থাকিয়া যায়, আবার কেহ কেহ বুলেন “অহং' চলিয়া গেলে কিছুই থাকে 
নাঃ অর্থাৎ, “অহং*এর পূর্ণন্থ বা পূর্ণ অহস্তা যে ঈশ্বরভাব সেই ঈশ্বরই হইতে- 
ছেন শেষ সত্য (01199:৩ 7২৩৫110) আবার কেহ কেহ বলেন পূর্ণ অহস্তা 
যে সর্বব্ঞ, সর্বববিদ্‌ সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সেই ঈশ্বর ভাবও অনিত্য, এই পূর্ণ 
“অহং, চলিয়া গেলে কিছুই থাঁকে না। আমি আপনা কর্তৃক উপদিষ্ট 
হইয়া এই অহংতস্ব বা আত্মার যথার্থ স্বরূপ জানিতে ইচ্ছা করি। ইহাই 
'আমার তৃতীয় বর ॥১৯ 

( ঈশ্বর পদ লাভ করিলে সাধকের চিত্তে জগৎ জগতরূপে আর প্রতি- 
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ভাত হয় না । “আননদরূপং অমৃতং যৎ বিভাঁতি* সাধকের চিত্তে যাহা! 
কিছু প্রতিভাত হয় তাহা শুধু আনন্দ ও অমৃতরূপ। সাঁধকের অবর্া 
তখন পঅন্তঃপূর্ণ বহিংপূর্ণ পূর্ণকুম্ত ইবার্ণবের মত হয়। একটা জলপূর্ণ 
_ অমুদ্রঘধ্যস্থিত কলপীর যেমন অন্তর বাহির জলপূর্ণ থাকে এবং কলসীর 
পার্থগুলি দিয়া কেবল শীতলতাই অনুভূত হয়, সেইরূপ সাধক ঈশ্বর পদ 
লাভ করিলে চৈতন্ঠময় “অহংঃ দ্বারা কেবল সালোকা, সাধুক্ষ্য, সারপ্য, 
সার্টি প্রভৃতি আনন্দের বিভিন্ন বিকাশ সমূহ উপলব্ধি করিতে থাকেন। 
পরাশক্তি যখন ঈশ্বরের সহিত সম্পূর্ণরূপে মিলিত হন তখন তাহাকে শিবও 
বলা যাইতে পারে, শক্তিও বলা যাইতে পারে। কিন্তু এই অভেদ 
অবস্থাতেও আনন্দ বিলাঁসের সম্ভাবনা থাকা হেতু এরূপ অদ্বৈত ভাব 
সুন্দনযুক্ত । এ অবস্থায় সেইজন্য “অহ, চিন্ময় হইলেও দ্বৈতভাঁব, তেদভাঁব 
সম্পূর্ণ বিলয় প্রাপ্ত হয় না। সেই জন্য সাধকের মনে প্রশ্ন জাগে “এই 
অহং যদি বিলুপ্ধ হইয়া বাঁয়, তাহা হইপে কিছু থাকে কি না ।” সেই জন্ত 
খ্বষি বলিতেছেন__ 
যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুস্ধে 
অস্তীত্যেকে নায়মন্তীতি চৈকে। 
এতদু বিদ্যামনুশিষ্ট স্যাম 
বরাণামেষঃ ব্রস্ততীয়ঃ ॥ 
প্রেতে-_প্রকুষ্টরূপে সম্পূর্ণ্ূপে যখন "অহ্‌ং* চলিয়া যায়। 
মনগঘ্বে_ আমি মনুষ্য, আমি খষি, মুনি, দেবতা, ভগবাঁনের দাস সখা 
ইত্যাদি খণাৰ পরিজ বুদ্ধি যখন সমপ্্পে বি্যপ্রাপত 
তখন কেহ বলে এছ 
আজ ভাঁব চলিয়া গেলেও কিছু একটা সৎ বসন্ত থামক সেই 
সঘস্ত চৈতনতদ্বরূপ, আননদস্বরূপ এবং সমস্ত নিষেধের অবধি। ' ১ 


চা 


১৫৮ কঠোপনিযৎ 
এই প্রাণী বিষ্তমান থাকে, কিংবা! “অং বা “আমি” সম্পূ্ণদ্রপে অপগত 
হইলেও শিত্যবস্ত আত্মা বিদ্যমান থাকেন )১ একে (কেহ কেহ বলেন, 
অয়ম্‌ ন অন্তি ইতি (এই পরলোকগামী প্রাণী থাকে না, মৃত্যুর সঙ্গে 
সঙ্গেই শেষ হইয়া যায়? কিংবা “অহ অপগত হইলে কিছুই থাকে না), 
্বয়া (আপনাকর্তৃক ) অন্থশিষ্ট: ( উপদিষ্ট হইয়া) অহম্‌ এতৎ বিষ্ভাষ্‌ 
€আমি এই পরলোকতন্ব কিংবা আত্মতব অর্থাৎ আমার বা “অহং, এর 
স্বরূপ কি তীহাই জানিব ), বরাণাম্‌ (বর সমূহের মধ্যে) এষ: (এই) 
তৃতীয়: বরঃ (তৃতীয় বর ) ॥১৯ 

মনুয বা প্রাণিমাত্র মৃত হইলে রি আছে যে কেহ কেহ 
বলেন পরলোকগামী এই প্রাণী বিদ্যমান থাকে আবার কেহ কেহ বলেন 
পরলোকগামী এই প্রাণী থাকে না, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হইয়া! যাঁয়। 
আপনা কৃকি উপদিষ্ট হইয়া আমি এই পরলোক তথ জানিতে ইচ্ছা! করিঃ 
ইহাই আমার তৃতীয় বর । কিংবা এই যে সংশয় আছে যে যতক্ষণ “অহং” 
আছে ততক্ষন জীবন আছে, কিন্তু যখন “আমি মন্স্ত,' “আমি দেবতা, 
“আমি ইন্দ্র” “আমি ব্ঙ্গা” “আমি বিজ্ঞ “আমি রুদ্র” ইত্যাদিকূপ যে 
“অহং ভাব, সেই “অহং, ভাব যখন সম্পূর্ণরূপে অপগত হইয়া যাঁয় তখন 
কেহ কেহ বলিয়! থাকেন ষে “অহং চলিয়া গেলে নিত্য একটা সৎ বস্ক 
থাকিয়া যায়, আবার কেহ কেহ বুলেন “অহং, চলিয়া গেলে কিছুই থাকে 
না, অর্থাৎ “অহংএর পূর্ণতব বা পূর্ণ অহস্ত! বে ঈশ্বরভাব সেই ঈশ্বরই হইতে- 
ছেন শেষ সত্য (0107:96৩ 7২৩৪11)আবার কেহ কেহ বলেন পূর্ণ অহস্তা 
যে সর্বজ্ঞ, সর্ববিদ্‌ সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সেই ঈশ্বর ভাবও অনিত্য, এই পূর্ণ 
*অহংঃ চলিয়া গেলে কিছুই থাকে না। আমি আপনা কর্তৃক উপদিষ্ট 
হইয়া এই অহংতত্ব বা আত্মার যথার্থ স্বরূপ জানিতে ইচ্ছা করি। ইহাই 
“আমার তৃতীয় বর ॥১না। 

. ঈশ্বর পদ লাভ করিলে সাধকের চিত্তে জগৎ জগতরূপে আর প্রতি- 
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ভাত হয় না। “আননদরূপং অমৃতং যৎ বিভাঁতি* সাধকের চিত্তে যাহা 
কিছু প্রতিভাত হয় তাহা শুধু আনন্দ ও অমৃতরূপ। সাধকের অব 
তখন “অন্ত:পূর্ণ বহিংপূর্ণপূর্ণকম্ত ইবার্ধবের মত হয়। একটা জলপূর্ণ 
সমুদ্রধ্যস্থিত কললীর যেমন অন্তর বাহির জনপুর্ণ থাকে এবং কলসীর 
পার্থগুলি দিয়া কেবল শীতলতাই অনুভূত হয়, সেইরূপ সাঁধক ঈশ্বর পদ 
লাভ করিলে চৈতন্যময় “অহং দ্বারা কেবল সালোক্, সাধুক্ষ্য, সারপ্য, 
সা্টি প্রভৃতি আনন্দের বিভিন্ন বিকাশ সমূহ উপলব্ধি করিতে খাঁকেন। 
পরাশক্তি যখন ঈশ্বরের সহিত সম্পূর্ণরূপে মিলিত হন তখন স্টাহাকে শিবও 
বলা যাইতে পারে, শক্তিও বলা যাইতে পারে। কিন্ত এই অভেদ 
অবস্থাতেও আনন্দ বিলাসের সম্ভাবনা থাকা হেতু এরূপ অদ্বৈত ভাব 
সুন্দনযুক্ত। এ অবস্থায় সেইজন্ত “অহং, চিন্ময় হইলেও দ্বৈততাব, তেদভাব 
সম্পূর্ণ বিলয় প্রাপ্ত হয় না। সেই জন্য সাধকের মনে প্রশ্ন জাগে “এই 
অহং যদি বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে কিছু থাকে কি না ।” সেই জন্ত 
স্বষি বলিতেছেন__- 

যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্ধে 
অস্তীত্যেকে নায়মস্তরীতি চৈকে। 
এতদ্‌ বিদ্যামনুশিষ্টস্তয়াহমূ 
বরাণামেষঃ বরস্তৃতীয়ঃ ॥ 
প্রেতে_ প্রকষ্টর্ূপে সম্পূর্ণরূপে যখন "অহং* চলিয়া যায়। 
মন্ুয়ে- আমি মনুম্যঃ আমি খাষি মুনি, দেবতা, ভগবানের দাস সখা 
ইত্যাদি থণ্ডতাব পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধি যখন পে বিলয়প্রাপ্ত 


তখন কেহ বলে এ 
অভি ভাব চলিয়া গেলেও কিছু একটা সৎ বস্তু থাঁদক সেই 
স্স্ত চৈতন্ন্বরূপ, আনন্দস্বরূপ এবং সমস্ত নিষেধের অবধি। ' 
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আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন “অহং ভাব বিলয় প্রাপ্ত হইলে 
কিছুই থাকে না, দীপ নির্ববানের স্তায় সব শূন্য হইয়! যায়। ইহীর 
প্রকৃত তক কি তাহাই আমি জানিতে ইচ্ছা করি। আমার প্রকৃত 
স্বরূপ কি, আত্মা বা “আমির প্রকৃত তর কি তাহাই আমার জিজ্ঞাস্য 
ইহাই আমার তৃতীয় বর। কিন্তু কেহ কেহ এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা অন্তরূপ 
করিয়াছেন। তাহারা বলেন__“প্রাণিগণ মৃত হইলে কেহ বলেন স্থল 
দেহ হইতে অতিরিক্ত আত্মা ( আমি ) পরলোঁকে অন্য দেহ ধারণ করেঃ 
কেহ বলেন মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সমন্তই শেষ হইয়া যাঁয়। মৃত্যুর পর 
আত্মা থাকে কিনা তাহাই আপনা কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া আমি জানিতে 
ইচ্ছা করি। ইহাই আমার তৃতীয় বর। 

মৃত্যুর পর জীবাত্মা তাহার জ্ঞান ও কর্মের সংস্কার অনুসারে 
পরলোকে অন্ত দেহ ধারণ করে।, এই বিশ্বাসের উপর হিন্দুশান্ত্ 
প্রতিষ্টিত। '্বর্গকামঃ অগ্নিহোত্রেণ যজেত” 'সবর্গকাম ব্যক্তি অগ্নিহোত্র 
যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে ইত্যাদি শাস্ত্রীয় বিধিবাক্য হইতে স্পষ্টই বুঝা 
যায় যে বৈদিক যুগের আর্ধ্যগণ পরলোক বিশ্বাসী ছিলেন। সুভরাং 
নচিকেতা নিশ্চয়ই জানিতেন থে মৃত্যুর পর জীবাত্মা পরলোক গমন 
করিয়া অন্য দেহ ধারণপূর্ব্ক কন্মফল ভোগ করে। নচিফেত! [নজেই 
বলিয়াছেন শিশ্যমিব মর্ত্যঃ পচ্যতে শশ্তমিবাজায়তে পুনঃ” ' মরনগীল 
মনু শস্টের স্ায় জীর্ণ হইয়া মৃত্যু মুখে পতিত হয় এবং পুনরায় জন্ম 
গ্রহণ করে। “আনন্দ! নাম তে লোকা: তান্‌ স গচ্ছতি তা দদং” ফে 
যজমান যজ্ঞে জরাজীর্ণ গাতীসমূহ দক্ষিণাঁরূপে খত্বিকগণকে দান করেন 
তিনি মৃত্যুর পর নিরাননাময় লোকে গমন করেন। নচিকেতা স্বয়ং 
সশরীরে মর্তলোক পরিত্যাগ করিয়া যমলোকে আসিয়াছেন সুতরাং 
মৃত্যুর পর যে পরলোক আছে তাহা তিনি নিশ্চয়ই জানেন। অতএব 
মৃত্যুর পর জীবাত্মা থাকে কিংবা মৃত্যুর সাথেই সমঘ্ত শেষ হইয়া যায় 


তে 
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এরূপ সংশয় তাহার চিত্তে কখন উদ্দিত হইতে পারে না। এই জন্ত 
এই ক্লোকের আমরা যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছি তাহাই সমীচীন বলিয়া 
মনে হয়। প্রকৃত আত্মতত্ব “অহ এর যথার্থ স্বরূপ কি তাহাই তিনি 
তৃতীয় বরে যম রাঁজকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আত্মতন্, আত্মজ্ঞানই 


ছুষিজ্ঞেয়। 
ধম নচিকেতার আত্মজ্ঞানের যোগ্যতা পরীক্ষা করিবার জন্য বলিলেন-- 
দেব্রৈত্রাপি বিচিকিৎদিতং পুর 
নহি স্থবিজ্ঞেয় অনুরেষ ধর্মঃ। 
অন্যং বরং নচিকেতে। বৃণীষ 


মা মোপরোৎ্নীরতি মা স্থজৈনম্‌ ॥২০॥ 


নচিকেতঃ ( হে নচিকেত ! ) দেবৈ: অপি ( শমদমাদি গুণসম্পন্ন দেব 
গণও ) অত্র (এই আত্মতন্ব বিষয়ে) পুরা (পূর্বে) বিচিকিৎসিতং 
( সংশয়বুক্ত ছিলেন ) হি (থে হেতু) এষ: ধন্মঃ (নিখিল জগতের ধারক 
এই আত্মতত্ব ) অঃ (হ্ুক্্, ছুবিজ্ঞেয ) অতঃ ( এই হেতু ) অন্তং বরং 
(আস্মঙ্জানাতিপিক্ত অন্ত বর) বৃণীঘ (প্রার্থনা কর) মা মা উপরোৎসীঃ 
( আত্মজ্ঞানরূপ বর দানে আমাকে উপরোধ করিও না) এনং (আত্ম- 
জ্ঞানরূপ এই বর ) মা ( আমার প্রতি ) অতি স্থজ (পরিত্যাগ কর )0২০। 
হে নচিকেত! শমদমাঁদি গুণসম্পন্ন দেবগণও এই আত্মতৰ বিষয়ে 
পূর্বে সংশয়যুক্ত ছিলেন। যেহেতু নিখিল জগতের ধারক এই আত্মতন্ব 
হুক্ম দুরবিজেয় সেই হেতু আত্মজ্ঞানাতিরিক্ত অন্য বর প্রার্থনা কর। 
আত্মজ্ঞানরূপ বর দানে আমাকে উপরোধ করিও না। আম্মজ্ঞানরূপ 
এইবর আমার অনুরোধে পরিত্যাগ কর ॥২০॥ 
দেশ কাল কার্য কারণের অতীত জন্ম মৃত্যু রহিত সাধক, শ্শ্বরের 
১১ চি 


১৬২ কঠোপনিষৎ 


সহিত সালোকা, সাুজ্য, স্বাপ্য, সামীপ্য, সার্টি প্রাপ্ত হইয়াও, অতৃপ্ত 
হইয়াও প্রকৃত আত্মতত্ব জানিতে আগ্রহা্থিত হইলে পরধানন্দের বিভিন্ন 
রসাম্বাদ সাধকের অন্তরায় হইয়া পড়ে। সাধক ভাঁবিতে থাকে এই 
রসাম্থাদই পরম সত্য ; উহা হইতে উৎকৃষ্টতর আর কিছুই নাই; আর 
যদিই বা কিছু থাকে তাহা কোন ইন্জিয়ের ছারাই জানা যায় না। 
কিন্ত বিবেক বৈরাগ্যবান্‌ আত্মকাম সাধকের এই ভাবও সাময়িক ; 
তিনি ভাগবৎ জীবনের আনন্দকেও তুচ্ছ করিয়া প্রকৃত আত্মতব অবগত 
হইতে দৃঢ় সংকল্প হন। 


দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎলিতং কিল, 
ত্বঞ্চ স্বৃত্যো যন্ন সুজ্ঞেয়মাথ। 

বক্তা চাস্ ত্বাদূগন্যো ন লভ্যো-. 
নান্যো বরস্তুল্য এতস্ত কম্ছিৎ ॥২১॥ 


ত্র (এই আত্মতত্ব বিষয়ে ) দেবৈঃ অপি ( দেবগণেরও ) বিচিকিৎ- 
সিতং (সংশয় আছে) কিল (আপনার নিকট হইতে ইহা আমি 
শ্রবধ করিলাম ) মৃত্যো (হে যম ) ত্বচ (আপনিও ) যত ( যে আত্মতস্ব ) 
ন সুবিজ্ঞেযং (অনায়াসে অবগত হওয়! যায় না) আথ ( বঙ্গিত্তেছেন ) 
অন্ত বক্তাঃ (এই আত্মতব্বের উপদেষ্টা ) ত্বাদৃগ (আপনার ন্ায়) 
অন্তঃ ন লভ্যঃ (অপর কাহাকেও পাইব না) এতশ্ত তুল্য ( এই আত্ম- 
তত্ব সদৃশ ) অন্ত: কশ্চিৎ বরঃ ন অন্তি (অন্য কোন প্রার্থনীয় বস্ত নাই 
কারণ আত্মতত্বের অতিরিক্ত সকলই অনিত্য । সেই হেতু আমি এ 

আত্মতত্বরূপ বরই আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি )॥২১। 

এই আত্মতত্ব বিষয়ে দ্েবগপেরও সংশয় আছে আপনার নিকট 
হইতে ইহা আমি শ্রবণ করিলাম। হে যম! আপনি হে আত্মতনব 
পে 
£ 


৪ 


শ্ 


স্স্ 


রর কঠোপনিষৎ ১৬৩ 


1 অনায়াদে অবগত হওয়া যাঁয় না বলিতেছেন সেই আত্মতত্বের উপদেষ্টা 
আপনার স্তায় অপর কাহাঁকেও পাঁইব না। এই আত্মতন্ব সদৃশ অন্ত 
কোন প্রার্থনীয় বন্ত নাই, কারণ আত্মতব্বের অতিরিক্ত সকল 
*অনিত্য ) সেই হেতু আমিও প্ী আত্মতত্বরূপ বরই আপনার নিকট 
প্রার্থনা করিতেছি ॥২১। 
নচিকেতা যমকে এইরূপ বলিলে যম নচিকেতার বৈরাগ্য পরীক্ষার 
জন্ত নানাবিধ বর দ্বারা তাহাকে প্রলোভিত করিয়া বলিতে লাঁগিলেন-- 


ট শতায়ুষঃ পুত্র পৌত্রান্‌ শীষ 
বছুন্‌ পশূন্‌ হস্তি-হিরগ্যমশ্বান্‌। 
ভূমের্মহদায়তনং রূণীষ 
্বয়ঞ্চ জীব শরদো! যাবদিচ্ছসি ॥২২॥ 


শতাযুষঃ পুত্র পৌত্রান্‌ ( শতবর্ষজীবি পুত্র পৌত্রগণকে ) বৃণী্ঘ 
(প্রার্থনা কর ) বুন পুন ( গো প্রভৃতি বহু পণ্ুগণকে ) হস্তি হিরণ্যম্‌ 
(হস্তি এবং স্থবর্ণ ) অশ্বান্‌ ( অস্বগণকে ) ভূমেঃ মহদায়তনং ( পৃথিবীর 
বিস্ৃত সাম্রাজ্য ) বৃণীঘ (প্রার্থনা কর) শ্বয়ঞ্চ (এবং নিজে ) যাবৎ শরদঃ 
যত বর্ষ) ইচ্ছসি ( জীবিত থাকিতে ইচ্ছা কর তত বর্ষ পর্য্যন্ত) জীব 
'€ জীবিত থাক ) ॥২২। 

শতবর্ষজীবি পুত্র পৌত্রগণণ বহু গো প্রভৃতি পঞ্ড, হস্তী, সুবর্ণ, অশ্বসমূহ 
এবং পৃথিবীর বিস্তৃত সাম্রাজ্য প্রার্থনা কর। নিজেও যত বর্ষ পর্যাস্ত 
'জীবিত থাকিতে ইচ্ছা কর তত বর্ষ পথ্ন্ত জীবিত থাক ॥২২। 


, এতভুল্যং যদি মনস্যে বরং 
বৃণীষ্ব বিত্তং চিরজীবিকাঞ্চ। 


১৬৪ কঠোপনিষৎ 


মহা ভূমৌ নচিকেতন্তমৈধি 
কামানাং ত্বা কামভাজং করোমি ॥২৩1 


হে নচিকেত: (হে নচিকেত) যদি এতভুল্যং (যদি এই আত্মতন্ 
সদৃশ অপর কোন ) বরং মস্াসে (বর প্রার্থনীয় মনে কর) বৃণীঘঘ (তাহা 
হইলেও তান প্রার্থনা কর) বিভ্ং (ধন) চিরক্জীবিকাণ্চ (দীর্ঘ জীবন ও জীবন 
ধারণের উপযুক্ত বিভতও প্রার্থনা কর) মহাতৃমৌ (বিস্তৃত সাম্রাজ্য) ত্ম্‌ এধি 
(তুমি সম্রাট হও) ত্বা ( তোমাকে ) কামানাং (লৌকিক ও স্বর্গীয় 
কাম্য পদার্থসমূহের ) কামতাজং (ভোগভাগী ) করোমি (আমি 
করিতেছি )॥ ২৩ ॥ 

হে নচিকেত! যদি এই আত্মতত্ব সদৃশ অপর কোন বর প্রার্থনীয় 
মনে কর, তাহা হইলে তাহা প্রার্থনা কর। ধনঃ দীর্ঘজীবন ও জীবন 
ধারণের উপযুক্ত বিভ্তও প্রার্থন৷ কর। বিস্তৃত সাম্রাজ্যে তুমি সঘাট হও | 
তোমাকে লৌকিক: ও স্বর্গীয় কাম্য পদার্থ সমূহের ভোগতাগী আমি 
করিতেছি ॥২৩| 


যে যে কামা ছুর্লভ মর্ত্যলোকে 
সর্ববান্‌ কামাংশ্ছন্দতঃ প্রার্থয়ন্থ। 
ইমা রামাঃ সরথাঃ সত্য 
ন হীদৃশা লত্তনীয়া মনুধ্ৈঠ। 
আভির্মতপ্রত্তাভিঃ পরিচারয়স্থ 
নচিকেতো মরণং মানু প্রান্ষীঃ ॥২৪॥ 
৫ 
,মর্ভলোকে (পৃথিবীতে) যে যে কাম ছু্ভা (যে যে কাম্য পদার্থ « 


ক 
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রণ) ন্‌ কামান্‌ (সেই সব ভোগ্য বন) ছদত: (ইচছাছলারে) 


ররঘ্থ | ্রার্থনা কর) ইমা সরথাঃ সতুর্যা রামাঃ (এই রখস্থ এবং 
নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র সমগ্িত অগ্জরাগণ যাহারা তোমার সম্মুখে অবস্থান 


“করিতেছে ) ঈদৃশা: ( এইকপ দিব্য স্ত্রীগণ ) মনুষৈঃ ন হি লল্তনীয়াঃ 


(মনুষ্য গণ কর্তৃক নিশ্চয়ই প্রাপ্য নহে) নচিকেত; (হে নচিকেত) মতপ্রত্তাভিঃ 
(আমা কর্তৃক প্রদত্ত) আভিঃ ( এই দিব্য স্ত্রীগণের দ্বারা ) পরিচারয়ন্থ 
( তোমার পরিচর্যা করাও ) মরনং (মরণ বিষয়ক প্রশ্ন ) মা অন্ুপ্রাঙ্গীঃ 


(জিজ্ঞাসা করিও না) ॥২৪॥ 


৮৬ 


পৃথিবীতে যে যে কাম্য পদার্থ ছু'ত সেই সব ভোগ্য বস্ত ইচ্ছাচুসারে 
প্রার্থনা কর। এই রথস্থ এবং নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র সমন্থিত অপ্ররাগণ 
যাহারা তোমার সম্মুখে অবস্থান করিতেছে এইরূপ দিব্য সত্রীগণ মনগুয্ুগণ 
কর্তৃক নিশ্চয়ই প্রাপ্য নহে। হে নচিকেত! আমা কর্তৃক প্রদত্ত এই 
ব্য স্ত্গণের দারা তৌমার, রিচ করাও । মরণবিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 
করিও না ॥২৪। 

যম কর্তৃক প্রলোভিত হইয়াও নচিকেতা বিচলিত না হইয়! বলিলেন_- 


শ্বোভাবা মত্ত্যস্ত যদস্তকৈতৎ 
সব্ধেন্দ্রিরাণাং জরয়ন্তি তেজঃ। 
অপি সর্ববং জীবিতমক্সমেব 
তিবৈব বাহীস্তব নৃত্য গীতে ॥২৫॥ 


অন্তক (হে মৃত্যো,) শ্বোভাবাঃ ( শ্বঃঃ আগামীকল্য, ভাব» 
'সত্ত। যেষাঁং যাহাদের, তাহারা শ্বোভাবাঃ অর্থাৎ ক্ষণভঙ্কুর নশ্বর, 
তাৎপর্জ এই যে নচিকেতা কে বলিলেন “আপনি যে পুত্রপৌত্র, বিশ্বীল 
সামাজ্য এবং অপসরা প্রভৃতি দিব্যাঙ্নাগণ আমাকে প্রদান করিত 


১৬০. কঠোপনিষৎ । 


উদ্ধত হইয়াছেন উহারা অতিশয় নশ্বর, উহার! আগামী কল্য থাকিবে + 
কিনা সন্দেহ) মত্ত্যস্ত (মরণশীল মন্ুষ্যের ) সর্বেক্িয়াণাং ("সমস্ত 
ইন্্িয়ের ) যৎ এতৎ (যে এই) তেজঃ ( তেজ, বল, ধর্ম; যশ প্রভৃতি ), 
জরয়স্তি (ক্ষয় করে, অপহরণ করে ) সর্বং অপি জীবিতং (সমস্ত জীবনই, * 
লব আতুই ) অল্পং এব (নিতান্ত অল্প ক্ষণস্থায়ী ) বাহীঃ ( অশ্ব, রথ প্রভৃতি 
বাহনগুলি-).তব এব (আপনারই থাকুক) নৃত্যগীতে তব (এবং নৃত্যগীতও, 
আপমারই থাকুক )॥২৫॥ 

নচিকেতা ধমকে বলিলেন, হে মৃত্যো, আপনি যে পুত্রঃ পৌত্র, বিশাল 
সাত্রাজ্য এবং অপ্সরা প্রভৃতি দিব্যাঙ্গণাগণ আমাকে প্রদান করিতে 
উদ্ভত হইয়াছেন উহীরা অতিশয় নশ্বর, উহাঁরা আগানীকন্য থাকিবে 
কিনা সন্দেহ। আরও এ সমুদয় ভোগ্য পদার্থ মরণশীল মনুয্বের সমস্ত 
ইন্দ্িয়ের তেজ, বল+ ধর্ম, যশ প্রভৃতি ক্ষয় করে। সমস্ত জীবনই অল্প, 
ক্ষণস্থায়ী । অতএব অশ রথাদি বাহনগুলি তপ্পরাদি নৃত্যগীত আপনারই 
থাকুক। এসব বিষয়ে আমার কোন প্রয়োজন না ॥২৫। 


ন বিভ্তেন তর্পণীয়ে মনুষ্যো 
লগ্লামহে বিভ্তমদ্রাক্ষম চেস্বা । 
জীবিম্যামে! যাবদীশিম্যসি ত্বং 
ব্রস্ত মে বরণীয়ঃ স এব ॥২৬॥ 
বিভ্বেন (খুন দ্বারা) মনুস্তঃ ন তপ্ণীয়ঃ (মনম্ত তৃপ্তি লাভের যোগ্য 
নহে) চেৎ (যেহেতু) ত্বা (আপনাকে ) অদ্রাক্ম (দর্শন করিয়াছি) 
বিতম্‌ (ধন ) লগ্পামহে (প্রাপ্ত হইব ) যাবৎ ( যতদিন পধ্যন্ত ) ত্বং 
(আপনি ) ঈশিয্সি ( যাম্যপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া প্রাণিগণর্কে শাসন 
« করিবেন ততদিন পর্যাস্ত ) জীবিষ্বাম; (আমরা জীবিত থাকিব) বরস্ত ” 


রে 


কঠোপনিষৎ ১৬৭ 


মে সঃ এব বরণীয়ঃ (অতএব সেই আত্মতন্ব জানই আমার 
প্রীর্থনীয় ) ॥২৬| 

ধনদ্বারা মনস্ তৃথ্থি লাভের যোগ্য নহে। যেহেতু আপনাকে দর্শন 
করিয়াছি সেইহেতু ধন প্রাপ্ত হইব। যতদিন পধ্যন্ত আপনি যাম্যপদে 
অধিষ্ঠিত থাকিয়া প্রাণিগণকে শাসন করিবেন ততদিন পর্যন্ত আমর! 
জীবিত থাকিব। অতএব সেই আত্মতত্ব জ্ঞানই আমার প্রার্থনীয় 1২৬। 


অজীর্য্যতামস্তৃতানামুপেত্য 
জীর্য্যন্র্ত্যঃ কধঃস্থঃ প্রজানন্‌ । 
অভিধ্যায়ন্‌ বর্ণরতি প্রমোদা- 
নতিদীর্ঘে জীবিতে কো রমেত ॥২৭॥ 


৬, কধস্থঃ ( পৃথিবীস্থ ) মন্ত্যঃ (মরণশীল মনুষ্য ) 
অজীর্য্যতাং রহিত) অমৃতানাম্‌ ( মৃত্যু রহিত দেবতাগণের ) 
তা গ্রজানন্‌ (দেবতাদদিগের নিকট হইতে 
উৎকুষ্টতর ফলগ্রাপ্তি সম্ভব জানিয়া এবং) বর্ণরতি প্রমোদান্‌ (দিব্য 
স্ত্রীদিগের সৌন্দর্য্য এবং তাহাদের সহিত ক্রীড়া জনিত সবখবিশেষ অনিত্য 
ও ছুংখগ্রদ ইহা) অভিধ্যায়ন্‌ (সম্যকরূপে অবগত হইয়া ) অতিদীর্ঘে 
জীবিতে (অতিশয় দীর্ঘ জীবনে ) কঃ রমেত (কোন্‌ ব্যক্তি আসক্ত 
হইয়া থাকে )1॥২৭| 

পৃথিবীস্থ জরা মরণণীল মন্ুস্ত জর! মরণ রহিত দেনহাগণেন সালিধ্য 
প্রাপ্ত হইয়। তাহাদিগের নিকট হইতে উত্রুষ্ট ফল প্রাপ্তি সম্ভব জানিয়া 
এবং দিব্য স্ত্ীদিগের সৌন্দধ্য এবং তাহাদিগের সহিত ক্রীড়া জনিত 
সপ্ত হিশেষ অনিত্য ও দুঃখপ্রদ ইহা সম্যকরূপে অবগত হইয়া ,অতিশয় 
দীর্ঘ জীবনে কোন্‌ ব্যক্তি আসক্ত হইয়া থাকে? ॥২৭ 


কি 


১৬৮ কঠোপনিবৎ 
যন্সিন্লিদং বিচিকিৎসন্তি স্বৃত্যো 
যৎ সাম্পরায়ে মহতি ব্রহি নম্তৎ। 
যোহয়ং বরো গৃঢ়মনু প্রবিষ্টো 
নান্যং তম্মান্নচিকেতা বৃণীতে ॥২৮। 
মৃত্যো ( হে মৃত্যো ) বম্মিন্‌ ( যে ) মহতি সাম্পরায়ে (মহৎ প্রয়োজন 
বা অভিষ্ট প্রাপ্তির উপায়ভূত আত্মতৰ বিষয়ে ) যৎ (যেহেতু মন্ুম্তগণ ) 
ইদং (আত্মা আছে, আত্মা নাই এই প্রকার) বিচিকিৎসন্তি (সন্দেহ 
করিয়া! থাকেন ) তৎ ( সেই আত্মতত্) নঃ (নমামাদিএকে) জুহি (উপদেশ 
করুন) যোহ্য়ং বর: ( আত্মতত্ব স্বরূপ যে এই বর) গুঢ়ং ( প্রচ্ছন্গ বা 
অবাউ মনসৌঁগোঁচর ) অগ্রপ্রবিষ্টঃ (এবং সর্বত্র অন্স্থাত রহিয়াছে ) 
তশ্মাৎ (সেই আত্মতন্বরূপ বর ব্যতীত ) অন্যং (অপর বর) নচিকেতা 
ন বৃণীতে ( নচিকেতা প্রার্থনা করে না) ॥২৮ ২ 
হে মৃত্যো ! যেহেতু যে মহৎ প্রয়োজন বা আভষ প্রাপ্তির উপায়ভূত 
আত্মতণ্ব বিষয়ে মন্তয্বগণ “আত্ম! আছে” “আত্মা নাই” এই প্রকার সন্দেহ 
করিয়া! থাকে সেই হেতু সেই আস্মতত্ব আমাদিগকে উপদেশ করুন। 
আত্মতত্বরূপ যে এই বর প্রচ্ছন্ন বা অবাঙ মনদোগোচর, এবং যাহা সর্দ্ত্র 
অনুস্যত রহিয়াছে সেই 'ম্মহরন্ূপ বর ব্যতীত অপর বর নকেতা 
প্রার্থনা! করে না 1২৮ 


দ্বিতীয়! বল্লী 


প্রথম বল্লী সমাপ্ত হইল.। কঠমুনি এই প্রথমবল্লীতে গ্রস্থের প্রতিপাদ্য 
বিষয়, অধিকারী, প্রয়োজন এবং সন্বন্ধরূপ' 'ম্গবন্ধচতুষ্য প্রদর্শন 
করিয়াছেন। প্রথমেই অধিকারী নির্ণীত হইয়াছে। বিবেক, ব্ররাণ্যু 
তিতিক্ষঠি আত্েক্রিয়সংঘম এবং মুমৃক্ষত্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তিই পরমেশ্বরের 


€ 


কঠোপনিষং . ৯৬৯ 
সাক্ষাৎকারের যোগ্য ব্যক্তি। হ্বর্গ বা নিরতিশয় পরমাননপ্রান্তিই 
হুইতেছে প্রতিপা্ বিষয়। অগ্নিবিষ্ঞা বা অন্তঃশরীরে চৈতন্যজ্যোতিঃ 
বা কুগুলিনী পরাঁশক্কির উদ্বোধনই হইতেছে পরমানন্দ প্রাপ্তির সাঁধন। 
অন্তঃশরীরে কোটিস্্যসদৃশ ভাম্বর এবং চন্দ্রকোটি স্থণীতল এই অগ্নি 
বা চৈতন্তজ্যোতিঃ উদ্বোধিত হইয়া সাঁধককে ক্রমে ক্রমে বিরাট, হিরণ্য- 
গর্ভ এবং ঈশ্বরপদে উন্দীত করিয়া দেয়। ঈশ্বরপদলাভ, করিয়া! মাধক 
দেশ কাল কার্ধ্যকারণ, জন্ম মৃত্যু শোকমোহ সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিয়! 
পরমানন্দ লাভ করেন। এই ঈশ্বর পদ হইতেছে “অহ, এর পূর্ণত্ব বা 
পূর্ণাহস্তা। সাধক তখন নিজেকে সর্বভ্থতে এবং সর্বভূত নিজেতে 
অনুভব করিতে থাকেন। কিন্তু অনুভূতির এই অবস্থাও সবিশেষ অবস্থা । 
এই অবস্থায় ঈশ্বরের অনুগ্রহে নিবিশেষ আত্মতত্তের অন্নুভৃতি হয় তখন 
সাধক স্বরূপে স্থিতিলাভ করেন। ইশ্বরের অনুগ্রহে আত্মজ্ঞান উদিত 
হয়। সাক তথন আলোক ও অন্ককারের শ্টায় আত্মস্বদ্ূপ অনুভব 
করিতে থাকেন »পর্দরবর্তী অধ্যায়ে এই আত্মজ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে। 
অনাজ্মবস্ত ও অনাত্মবস্তর জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া আত্মতন্ব 
প্রদর্শন করিতে যাইয়া যম বলিতেছেন-_- 


অন্যচ্ছে যোইন্যদুতৈব প্রেয়- 

স্তে উতে নানার্ধে পুরুষং সিনীতঃ | 
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্ত সাধু ভবতি 
হীয়তে অর্থাৎ য উ প্রেয়ো বৃণীতে ॥২৯ 


-মোক্ষ এবং অভ্যুদয়ের সাঁধন বিষ্ঠা ও অবিদ্যার মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শন 

করিয়াধ্ষম বলিতেছেন__ 
; শ্রেয়ঃ (মোক্ষ প্রাপ্তির কারণ ব্রক্ষবিদ্যা ), অন্যৎ এব (নিশ্চয়ই 
চা 


চি 


১৭০ কঠোপনিষৎ 


রি ৪ 
অবিদ্যা হইতে পৃথক ),.প্রেয়ঃ ( অভ্যুদয় প্রাপ্তির সাঁধন অবিদ্যা বা অপরা 
বিদ্যা) অন্তৎ উত (নিশ্চয়ই ব্রহ্গবিদ্যা হইতে পৃথক )। তে উভে 
(নিঃশ্রেয়সের সাধন্ভৃত। ব্রক্ধ বিদ্যা এবং অভ্যুদয়ের সীধনভূত! অবিদ্যা 
উভয়েই ) নানার্থে ( পৃথক পৃথক ফলপ্রান্তি বিষয়ে), পুরুষং ( প্রীণি- 
গণকে মন্ুস্যকে ) সিনীতঃ (আবদ্ধ করে ) তয়োঃ (নিঃশ্রেয়সের সাধন 
্রহ্ষবিদ্যা এবং অত্যদয়ের সাধন অপরা বিদ্যা অর্থাৎ শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়ের 
মধ্যে ) শ্রেয়ঃ ( ত্রহ্ববিদ্যা ) আদদানস্ত (গ্রহণকারী ) সাধু ভবতি 
(উৎকৃষ্ট মোক্ষরূপ ফল প্রাঞ্ধি হয়) যউ (কিন্ত যে অবিবেকী) প্ররেয়ঃ 
(ভোগ সাধন অপরা বিদ্যাকে ) বৃণীতে (গ্রহণ করে সেই ব্যক্তি) 
অর্থাৎ (মন্ুস্তজীবনের লক্ষ্য যে আত্মতবজ্ঞানরূপ মোক্ষ সেই মোক্ষ 
হইতে ) হীয়তে (ত্ষ্ট হইয়া থাকে )॥২৯। 

্রহ্ধ প্রাপ্তির কারণ ব্রন্ষবিষ্ঠা নিশ্চয়ই অবিদ্ধা হইতে পৃথক এবং 
অত্যদয় প্রাপ্তির সাধন্‌ অবিষ্য! বা অপর! বিগ্ধা নিশ্চয়ই ব্রদধবিদ্তা হইতে 
পৃথক। নিঃশ্রেয়সের সাধনভুতা ত্রঙ্গবিষ্ঠা এবং অস্ভাদয়ের সাধনভৃতা 
অবিষ্ঞ! উভয়েই পৃথক পৃথক ফলপ্রাপ্তি বিষয়ে মনুম্বকে আবদ্ধ করে» 
নিংশ্রেয়সের সাধন ব্রহ্মবিদ্যা এবং অভ্যুদয়ের সাধন অপরা বিগ্যা বা অবিদ্যা 
অর্থাৎ শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়ের মধ্যে ব্রক্মবিদ্যা গ্রহণকারীর উৎকুষ্ট মে-পূপ 
ফল প্রাপ্তি হয় কিন্তু যে অবিবেকী ভোগ নাধন অপরা বিদ্যাকে এখণ করে 
সেই ব্যক্তি মন্গস্ব জীবনের লক্ষ্য যে আস্মজ্ঞানরূপ মোক্ষ সেই মোক্ষ 
হইতে ত্রষ্ট হইয়! থাকে ।২৯। 

বিদ্যা বথন মন্তস্ুকে স্বাতন্ত্য বা মোক্ষপ্রাপ্তিরপ উৎকৃষ্ট ফল প্রদান 
করে এবং অবিদ্যা মন্ুস্তাকে কেবল ভোগ ত্রশ্বর্যবূপ নিকৃষ্ট ফল প্রদান 
করিয়া জন্মমৃত্যুর অধীন করিয়া ফেলে; তখন মন্তস্ম ইহা জানিয়াও কেন 
শ্রেয়: মার্গ পরিত্যাগ করিয়া প্রায়ই প্রেমের পথে, ভোগের পে ধাপ্ত 
হয়? এই শঙ্কার নিরসন করিতে যাইয়া যম বলিপেন__ 
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শ্রেয়ম্চ প্রেয়ম্চ মনুষ্ামেত- 

পু স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ। 
শ্রেয়ো হি ধীরোইভিপ্রেয়সে! বৃণীতে, 
প্রেয়ো মন্দো ষোগক্ষেমাদ্‌ বৃণীতে ॥৩০॥ 


শ্রেয়সচ প্রেয়স্ঠ (বিদ্যা ও অবিষ্ঠা ) মনুম্তম এত: (মনুস্তকে প্রাপ্ত 
হয়, অর্থাৎ মনুষ্ের সম্মুখে যেন মিলিত হইয়া উপস্থিত হয়) ধীরঃ 
(উত্তম অধিকারী বিবেকী পুরুষ) তৌ৷ (নেই শ্রেয়: এবং প্রেয়ঃ 
উভয়কেই ) সম্পরীত্য ( সম্যকরূপে পর্যালোচনা করিয়া অর্থাৎ বিদ্যা ও 
অবিদ্ভার স্বরূপ এবং ফল সম্যকরূপে মনে মনে আলোচনা করিয়া ) 
বিবিনক্তি (বিদ্যা ও অবিষ্ঠাকে পরম্পর হইতে পৃথক করেন অর্থাৎ বিদ্যা, 
সংসার বন্ধন ছিন্ন, করিয়া মন্ুম্যকে মোক্ষ প্রদান করে এবং অবিষ্তা 
মন্ুস্তকে ভোিপপ্ত করিয়া আবদ্ধ করিয়া ফেলে এইক্প স্থির নিশ্চয় 
করেন ), ধীরঃ ( বিবেকী পুরুষ ) প্রেয়সঃ ( ভোগৈশ্বধ্যগ্রদ প্রের় হইতে ) 
শ্রেয়: (মোক্ষপ্রদা ত্রন্ধ বিদ্াকে ) অভিবৃণীতে ( সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেন ) 
মন্দ: ( অবিবেকী মূঢ় ব্যক্তি) যে'গক্ষেমাৎ (অপ্রাপ্ত বস্তর প্রাপ্তি এবং 
প্রাপ্ত বস্তর সংরক্ষণ করিবার ইচ্ছা হেতু ) প্রেয়ঃ ( ভোগৈম্ব্যের সাধনডূত 
প্রেয়কে ) বুণীতে ( গ্রহণ করেন ) 0৩০ 

শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ উভয়ই যেন মিলিত হইয়। মঙ্থত্ের সন্মুথে 
উপস্থিত হয়। উত্তম অধিকারী বিবেকী পুরুষ সেই শ্রেয়: এবং 
প্রেয়ঃ উভয়কে সম্যকরূপে পর্যালোচনা অর্থাৎ থিদ্যা ও অবিচার 
স্বরূপ এবং ফল মনে মনে আলোচনা করিয়া বিদ্ভা এবং অবিগ্ঠাকে 
& পরস্পর হইতে পৃথক করেন অর্থাৎ বিছ্যাঁ সংসার বন্ধন ছিন্ম করিয়! 
* অন্যকে মোক্ষপ্রদান করে এবং অবিষ্যা মন্স্বকে ভোগসক্ত ,করিরা 
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সংসারে আবদ্ধ করিয়া ফেলে এইরূপ স্থির নিশ্চয় করেন। বিবেকী 
পুরুষ ভোগৈস্থধ্যগ্রদ প্রেদঃ হইতে শ্রেষ্ঠ মোক্ষপ্রদা বহ্ববিদ্ঠাকে কায়মনো- , 
বাক্যে গ্রহণ করেন। অবিবেকী মৃঢব্যক্তিই অপ্রাপ্তবস্ত্র প্রাপ্তি এবং 
প্রাপ্ত বন্তর সংরক্ষণ করিবার নিমিত্ত ভোগৈশ্ব্যের সাধন ভূত প্রের়কে 
গ্রহণ করে ॥৩০॥ 

ঈশ্বর পদে উন্নীত হইলে সাধক ঈশ্বরের পরাপ্রকৃতি ও অপরা 
প্রকৃতির কার্ধ্য স্পষ্টরূপে দেখিতে পান। পরাপ্ররূতি বা অগ্নি বা 
বর্মবি্ভা বা অদিতি হইতেছে ঈশ্বরের স্বরূপশক্তি। এই শক্তি অথগ্ডা» 
একরসা, চৈতন্ন্বরূপিনী, নিত্যা । এই শক্তি বিশিষ্ট হইয়া ঈশ্বর সর্বদা 
স্বরপানন্দ বা নিবিশেষতত্ব অনুভব করেন এইজন্য তাঁহার স্বরূপে আবরণ 
খাকে না। কিন্তু শক্তি যাহাতে থাকে তাহাতে স্পন্দন তুলিয়া শক্তিমান্কে 
বিরুত করিয়া ফেলিতে চাহে । পরাপ্রক্কতি ও ঈশ্বর একই বস্ত কারণ 
শক্তিকে শক্কিমান হইতে পৃথক করা যায় না। পরাশক্তি কেবল 
সঙ্চিদাননদমন্রী বলিয়া এবং উহা কেবল নির্বিশেষ উষল্ছ, বিষয় করে 
বলিয়া, এ .পরাশক্তি ঈশ্বরে স্পন্দন তুলিলেও ঈশ্বরের স্বরূপ জ্ঞানের 
কখনও বিপরিলোপ হয় না, তিনি সর্বদা পরমানন্দ রূপে বিরাজমান 
থাকেন। কিন্তু পরাশক্তি তাহাতে স্পন্দন উত্থিত করে। পরাশক্তি 
অখণ্ড সচ্চিদানন্দমরী বলিয়া প্রথম স্পন্দন অথণ্ডা সচ্চিদানন্দময় হী 
ঈশ্বরের সন্বরজন্তমোময়ী অপর! শক্তিকে স্পন্দিত করিয়া তোলে। এই 
অপরা শক্তি ঈশ্বরের সম্পূর্ণ অধীন এবং ইহা জড় ও পরিণামিনী এবং 
ইহাতে দৃশ্য হইবার বছ হইবার যোগ্যতা আছে। এই অপরা শক্তি 
দেশকাল কার্ধ্য কারণ রূপ ধারগ করিয়া সন্তরজ: ও তম: এই তিন ভাগে 
বিভক্ত হইয়া ঈশ্বরের অথণ্ড সচ্চিদানন্দময় স্পন্দনকে ঢাকিতে চেষ্টা 
করে। কিন্ত সচ্চিদানন্দময় স্পন্দনকে সম্পূর্ণরূপে -ঢাকিতে পারে না ৭ 
কারণ সৎ ও, চিৎ বা চৈতন্যকে ঢাকা যায় না। সৎ ও চৈতন্যকে লইয়াই . 
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অপরা প্রুতির সততা ও প্রকাশ সেইজ্ অপরা প্রকৃতি ঈশ্বরকে আশ্রয় 

. করিয়া ঈশ্বরটৈতন্যে চৈতন্যময়ী হইয়া বহরূপে বছনামে স্পন্দিত হইয়া 
খণ্ডভাব, দ্বৈতভাব, কাঁধ্য কারণ ভাব, উত্থিত করিয়া! আনন্দকে ঢাকিতে 
থাকে। সাধক সাধনা বলে এই অপরা শক্তির রাজসতামস 'ভাঁব হইতে, 
সম্পূর্ণ বিমুক্ত হইয়! বিশ্ুদ্ধ সত্ব হন এবং সেই বিশুদ্ধ সত্ব “অহং' দিয়া 
ঈশ্বরের স্বরূপ শক্তির অথণ্ড সচ্চিদানন্দময় স্পন্দন অনুভব করিতে 
থাকেন। এই অনুভূতি কেবল পরমানন্দময় হইলেও উহা স্পন্দন যুক্ত 
হওয়ায় “অহং, এবং অনহং ভাব অল্প বিস্তর থাকিয়া যায়। সাধক পরা- 
শক্তির এই স্পন্দন হইতে বিমুক্ত হইতে সম্পূর্ণ বিদুক্ত হইয়া অহং দ্বারা 
উপলক্ষিত যে নিধিশেষ তব সেই নিবিশেষ আত্মতত্বে স্থিতিলাত করে। 
পরবর্থী বজী মূহে এই আাম্মহন্বেনই উপদেশ প্রদ্ হইয়াছে। এই জীব ভাব, 
ও জগত্ভাব যে ঈশ্বরেরই বিবর্ত এবং দেশকাল কাধ্য কারণরূপা সন্ত্রজন্ত- 
মোময়ী অপল্লাশক্তির পরিণাম তাহা জানিয়া সাধক স্বীয় স্বরূপ পরমানন্দে 
অবস্থান করিযু্র৩কত্য হন। নচিকেতা ঈশ্বরপদে উন্নীত হইয়াছেন। 
অগ্নি বা পরাশক্তি তাহাকে পরমানন্দ রূপ পরতন্ সাক্ষাৎকার করাইলেও 
তিনি ম্পন্দযুক্ত পরমানন্দ কেবল চৈতন্তময় “অহং ছ্বারা অনুভব করিতে 
থাকিলেও তাহাতে তৃপ্ত না হইয়১অহ. চলিয়। গেলে “নিংস্পন্দ পরমানন্দ” 
বলিয়া কিছু থাকে কিনা তাহাই জানিতে অভিলাষী হইয়াছেন এবং 
জানিতে পারিতেছেন যে অহং চলিয়া গেলে একমাত্র আত্মতত্বই অবশিষ্ট 
থাকে। কি প্রকার বৈরাগ্য হইলে এই আত্মতত্বের সাক্ষাৎ অপরোক্ষান্- 
ভূতি হয় তাহা এক্ষণে কথিত হইতেছে 


, ০. সত প্রিয়ান প্রিয়রপাংস্চ কামা- 
নভিধ্যায়ন নচিকেতোহত্যত্রাক্ষীঃ।  * 
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নৈতাং স্ঙ্কাং বিভ্র্ময়ীমবাপ্ডো 
যস্তাং মজ্জন্তি বহবো! মনুষ্যাঃ ॥৩১॥ 


নচিকেত: (হে নচিকেত ) সঃত্বং (আমাকর্তৃক প্রলোভিত হইয়াও 
'অবিচলিত চিত্তে কেবল আত্মতত্ব জ্ঞানাভিলাধী তুমি) প্রিয়ান্চ (ন্প্রীতি 
প্রদ ) প্রিয়রূপান্‌ ( অগ্পরাদি কাম্য পদার্থ-সমূহ ) অভিধ্যায়ন্‌ ( অনিত্য 
অসার ছুঃখপ্রদ ইত্যাদি দৌষযুক্ত মনে করিয়! ) অতাম্রাঙ্গীঃ ( পরিত্যাগ 
করিয়াছ ) বিভ্বময়ীম্‌ ( হ্বর্ণময়ী) এতাং (এই) ক্ৃঙ্কাং (প্রেয়রূপ 
মালা, বা কুৎসিত সংসার গতি ) ন অবাণ্তঃ (গ্রহণ কর নাই) যস্যাং (ৰে 
ভোগ এশ্বধ্যপ্রদ প্রেয় বা সংসারে ) বহবঃ মনুয্তাঃ (বহু মনুয্ ) মজ্জস্তি 
€ আসক্ত হইয়া ক্লেশ পায় )॥৩১। 

যম বলিলেন, হে নচিকেত ! বিবেকীগণের মধ্যে তুমি প্রধান কেননা 
আমাকর্তৃক প্রলোভিত হইয়াও অবিচলিত চিত্তে কেবল আত্মতত্ব জানাভি- 
লাষী তুমি প্রীতিপ্রদ অঞ্সরাদি কাম্য পদার্থ সমূহ অনিত্য অসার ছুঃখপ্রদ 
ইত্যাদি দোষধুক্ত মনে করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছ, সুবরময়ী এই 
প্রেয়রূপ মাল! বা! কুৎসিত সংসারগতি গ্রহণ কর নাই যে ভোগ খরবর্য্য- 
প্রদ প্রেয বা সংসারে বহু মনুষ্য আসক্ত হইয়া! ক্লেশ পায়। ॥৩১। 


দূরমেতে বিপরীতে বিষ্নী 
অবিদ্ভা য! চ বিদ্যেতি জ্ঞাতা | 
বিষ্াভীপ্নিনং নচিকেতসং মন্যে 
ন ত্বা কামা বহবোলোলুপস্ত ॥৩২॥ 


যা অকিসা (অত্ুদয় সাধন প্রেয়) যা চবিষ্তা (এবং মোক্ষ সাধন ) 
তজ্ঞান ) এতে (এই দুইটা) দূরম্‌ (অত্যন্ত) বিপরীতে (শ্বরপঃ . 
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বিলক্ষণ) বিষ্চী ( এবং ভিন্ন ফলপ্রদ ) ইতি জাতা (পণ্ডিতগণ এইরূপ 
নিশ্চু় করিয়াছেন ) নচিকেতসং ত্বা ( নচিকেত তোমাকে ) বিছ্যাতীক্সিনং 
€ তবজ্ঞানাভিলাধী ) মন্যে (আমি মনে করি কারণ) বহবঃ কামা 
.€অপ্পরাদি বহুবিধ কাম্য পদার্থ তোমাকে) ন অলোপুপন্ত (লুন্ধ 
করিয়া শ্রেয়োমার্গ হইতে ক্চ্যিত করিতে পারে নাই )॥৩২। 

অন্দর সাধন প্রেয় এবং মোক্ষ সাধন তবজ্ঞান এই দুইটা অত্য্ত 
স্বরূপতঃ বিলক্ষণ এবং ভিন্ন ফলপ্রদ পণ্ডিতগণ এইরূপ নিশ্চয় করিয়াছেন 
নচিকেত তোমাকে তত্বজ্ঞানাভিলাধী আমি মনে করি কারণ অঞ্পরাদি 
বছবিধ কাম্য পদার্থ তোমাকে লুন্ধ করিয়া শ্রেয়োমার্গ হইতে বিচ্যুত 
করিতে পারে নাই ॥৩২॥ 


অবিদ্ঠায়ামন্তরে বর্তমানাঃ 

স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ | 
দক্দশ্যমাণাঃ পরিয়ন্তি মুঢ়া 
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ ॥৩৩। 


অবিষ্ঠায়াম্‌ অন্তরে বর্তমানাঃ ( অবিষ্ভার মধ্যে বর্তমান অর্থাৎ অজ্ঞান 
প্রত অহঙ্কার ও দেহাত্মাতিমান জনিত শত শত কামন। পাশে বন্ধ) 
মুঢ়াঃ (অবিবেকী মন্ুস্তগণ ) স্বয়ং ধীরাঃ (আমর! বড়ই প্রজ্ঞাবান) 
পণ্ডিতং মন্তমানাঃ (এবং শান্ত্কুশল মনে করিয়া ) দ্্রম্যমাণাঃ (নানাবিধ 
॥ অনর্থজালে ক্রিষ্ট হইয়া) পরিয়স্তি (পরিভ্রমণ করে) যথা (যেরূপ) 
অদ্ধেন নীয়মান| ( অন্ধ কর্তৃক নীয়মান ) তন্ধাঃ এব (অন্ধ ব্যক্তিগণ 
কুমার্গে পতিত হয় অর্থাৎ অন্ধ কর্তৃক পরিচালিত ন্ধব্যক্তিগণ যেমন 
কুমীর্ণে গমন করিয়া কেশ গায় সেইরূপ পুত্র কলতরাদি শত শত,ভোগ্য 
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বিষয়ের কামনার দ্বারা অভিভূত হইয়া অবিবেকী মনুয়গণ বহুবিধ অনর্থ 
প্রাপ্ত হয )1৩৬। ৃ 
অবিষ্ভার মধ্যে বর্তমান অর্থাৎ অজ্ঞান প্রস্থত অহঙ্কার ও দেহাত্মা- 
ভিমান জনিত শত শত কামনা পাশে বন্ধ অবিবেকী মনুষ্গণ আমর! বড়ই 
প্রজ্ঞাবান এবং শান্ত্রকুশল মনে করিয়া নানাবিধ অনর্থজালে ক্রিষ্ট হইয়া 
পরিভ্রমণ করে যেরূপ অন্ধ কর্তৃক নীয়মান অন্ধ ব্যক্তিগণ কুমার্গে পতিত 
হয় অর্থাৎ অন্ধ' কর্তৃক পরিচালিত অন্ধ ন্যক্তিগণ যেমন কুমার্গে গমন 
করিয়া ক্রেশ পায় সেইরূপ পুত্র কলত্রাদি শত শত ভোগ্য বিষয়ের কামনার 
দ্বারা অভিভূত হইয়া অবিবেকী মনুস্থগণ বহুবিধ অনর্থ প্রাপ্ত হয় ॥৩৩॥ 
আমরা পূর্ব্রেই বলিয়াছি ঘে বেদের নাচিকেত অগ্নি হইতেছে অন্তঃ- 
শরীরে শুভ্র চৈতন্ত জ্যোতি | এই জ্যোতিঃকে অদিতি, উমা, ব্রহ্মবিদ্যাঃ 
পরাশক্তি প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। কতকগুলি উপায় দ্বারা 
এই নাচিকেত অগ্নিকে অন্তঃশরীরে উদ্বোধিত করিতে পারা যায়। বেদের 
্রাহ্মণ ভাগে নাচিকেত অগ্নির উদ্বোধন প্রণালী ,উপদিষ্ট হইয়াছে। 
বিবেক, বৈরাগ্য, চিত্তসংযম, আস্মবিষযিনী প্রকাস্তিক চিত্ববৃতি, শ্রদ্ধা- 
ভক্তি এবং ধ্যানযোগ প্রভৃতি উপায় দ্বারা এই নাচিকেত অগ্নিকে' 
প্রলিত করিতে পারা যায়। এই অগ্নি শক্তি আনন্দ চৈতন্তন্মপিন. 1 
ইহা জড়শক্তি নহে। এই অগ্নি চৈতন্ত জ্যোতিঃ এবং নিবিড় অ+সাময় 
চৈতন্যময় ধ্বনিরূপে অন্তঃশরীরে অতিব্যক্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে সাঁধককে, 
বিরাট, হিরণ্যগর্ভ এবং ঈশ্বর পদ প্রাপ্ত করাইয়া দেয়। দেশ-কাল-কার্য্য- 
কারণ রূপা জড়শক্তির আবরণ ও বিক্ষেপ সম্পূর্ণরূপে বিলয় প্রাপ্ত হয় 
বিয়া ঈশ্বরপদ পরম আনন্দন্ব্ূপ। এই পদ নিত্য, এই নিত্য ঈশ্বর 
পদে স্থিতিলাভ করিলে আত্মতন্ব গ্রতিবন্ধ-রছিত রূপে উপলন্ধ হইয়া, 
খাকে। হম অনিত্য উপায় সমূহ দ্বারা নাঁচিকেত অগ্নিকে অন্বঃশরীরে * 
উদ্বোধিত করিয়া নিত্য ঈশ্বর পদে স্থিতিলাভ হেতু আত্মতব্জ্ঞ হইয়াছেন । 
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ঙ. ৰ 
“অহং ত্দ্ধান্মিঠ এই অহং গ্রহ উপাঁসনাঁও অনিত্য | সুতরাং যম যথার্থই 
ধলিয়াছেন যে নিষ্কাম কর্ম ও উপাসনাদি রূপ অনিত্য দ্রব্য সমূহ দ্বারা 
নিত্য ব্রন্ধাত্মবৈক্য জ্ঞান গ্রাভ করিয়াছেন । আত্মক্রীড়। আত্মরতি+ 
আত্মানন্দ যম সেই জন্ত আত্মতত্বের উপদেশ প্রদান করিবার যোগ্য 
ব্যক্তি। বিবেক বৈরাগ্যবান আত্মকাম নচিকেতাকে আত্মজানের 
যোগ্য অধিকারী দর্শন করিয়া যম বলিতেছেন 


ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বাং 
প্রমাগ্তন্তং বিভ্রমোহেন যুঢ়মূ। 
অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী 
পুনঃ পুনর্ববশমাপগ্ভতে মে ॥৩৪।॥ 


সাম্পরায়ঃ ( সম্যক দেহপতনাৎ উর্ধং ইয়তে গম্যতে ইতি সাম্পরায়ঃ 
পরলোক: তৎগ্থাপ্তরি হেতুঃ শাস্ত্রীয় সাধন বিশেষ; কর্মপ্রণবোপাসনাদিঃ) 
দেহপাতের পর শাস্ত্রীয় কর্ম ও উপাসনার ফলে যে পরলোক প্রাপ্তি হয 
তাহাকে সাম্পরাঁয় বলে অর্থাৎ পরলোক তন্ব। “সাম্পরার়: এই পদটা 
সম্+পর+আয়ঃ এই শব্দগুলি দ্বারা নিষ্পন্প হইয়াছে । সম্‌ মানে 
সম্যক্‌, পর মানে শ্রেষ্ঠ এবং “আ, পূর্বক গত্যর্থক ই” ধাতু হইতে নি 
“আয়ং মানে গতি । সাম্পরায়: মানে সম্যকরূপ পরাগতি। “পুরুষাৎ 
ন পরং কিঞিত সা কাষ্ঠা সা পরাগতি: 1” পুরুষ অর্থাৎ সমন্ত জগতের 
অধিষ্ঠান সবত্র পূর্ণকূপে বিরাজিত সচ্চিদীননদ প্রত্যক আত্মাই পুরুষ এবং 
তিনিই সমস্ত গতির মীমা বা বিশরান্তিভূমি সেইজন্ত “সাম্পরায়ঃ* মানে 
সচ্চিদানন্ প্রত্যক্‌ আত্মা |) প্রমাগ্তস্তং (প্রমাদী অর্থাৎ পুত্রকলত্রীদিতে 
চিমগ্রচিত) বিভ্তমোহেন মুড ( ধনগর্বে' গবিত অর্থাৎ, ধনলান্ে, অবিবেক 
দ্বারা আবৃত চিত্ত ) বালং ( বিবেকহীন মূঢ ব্যক্তির নিকট ) ন প্রতিত্বাতি 

১২ 


৫ 
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(প্রতিভাত হয় না অর্থাৎ পুত্রফলজাদিতে নিমগ্লচিত্তঃ ধনগর্বে গবিত 
বিবেকহীন মুচব্যক্তি লচ্চিদানন্দ প্রত্যক আত্মাকে জানিতে পারে না) 
অয়ং লোক: (লোক্যতে ইতিলোক: যেখানে কর্মফল ভোগ করা যায়। 
যিনি মনে করে কর্ধের ফল স্বরূপ দৃষ্ট ইছলো'ক এবং শ্রুত ন্বর্গাদিই আছে ) 
নান্তি পর ইতি মানী (কিন্তু যেখানে সমস্ত কামনার পরিতৃপ্তি হয়, সমস্ত 
গতি নিবৃত্ত হইয় বায়, যাহাকে লাভ করিলে তাহা হইতে উৎকষ্টতর 
অপর কোন কাম্য বস্ত্র থাকে নাঃ সেই সচ্চিদানন্দ আত্মা বলিয়া কোন 
বন্ত নাই। ইহাই ধিনি মনে করেন । ) পুনঃ পুন: ( সেই মুঢব্যক্তি পুনঃ 
পুনঃ) মে বশং (আমার বস্তা) আপদ্যতে ( সম্পূর্ণদূপে প্রাপ্ত 
হয় ) 1৩৪1 

পুত্র কলত্রাদিতে নিমপ্লচিত, ধনগর্বে গবিত বিবেকহীন ম্বাক্তির 
নিকট আত্মতত্ব প্রতিভাত হয় না অর্থাৎ সেই মুঢব্যক্তি সচ্চিদানন্দ প্রত্যক্‌ 
আত্মাকে জানিতে পারে.না। যেমনে করে কর্মের ফলস্বরূপ দৃষ্ট 
ইহলোক এবং শ্রুত স্বর্গাদি লৌকই আছে কিন্ত যেখানে সমস্ত কামনার 
পরিতৃপ্থি হয়, সমস্ত গতি নিবৃন্ত হইয়া যায়, যাহাকে লাভ করিলে তাহা 
হইতে উৎ্কৃষ্টতর অপর কোন কাম্য বন্ত থাকে না+ সেই সচ্চিদানন্দ আত্মা 
বলিয়া কোন বস্ত নাই, সেই মুঢু ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ সম্পূর্ণরূপে মৃত্যু? 
বশ্তা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণ রূপ সংসার চক্রে আৰ এত 
হইতে থাকে ॥৩৪॥ 

নিরতিশয় আননান্বরূপ পরমেশ্বরকে প্রত্যগাত্মা রূপে উপলব্ধি করিয়া 
কৃতরুত্য হইতে অভিলাধী ব্যক্তি জগতে বড়ই ছুর্লভ। কারণ এই 
আত্মতন্ব ছর্বিজ্ঞেয়। প্রাণিগণের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অতিশয় প্রবণ হেতু 
তাহাদের চিত্ত অনুক্ষণ বাহু ভোগ্য পদার্থে আসক্ত থাকে সেইজন্ট এই 
আত্মতস্ব তাহারা শ্রবণ করিতেও চাঙে না।. এই কথাই থরে 
উপরি হইতেছে । 


/ 


£ 


কঠোপনিবৎ 21৯: 


শ্রবণায়াপি বহুতি ধোন লত্যঃ 
শৃৰবস্তোহপি বহবে। ষং ন বিছ্যুঃ। 
আশ্চর্ষো বক্তা কুশলোহ্য লব 
আশ্চর্ষো জাতা কুশলাইনুশিউঃ ॥৩৫1 


বঃ (আস্মা) শ্রবণায় (শ্রবণ করিবার নিমিত্ত ) অপি (ও ) বহুতিঃ 
€ বহু লোক দ্বারা) নলভ্াঃ (প্রাপ্ত হন না অর্থাৎ চিত্ত বিশুদ্ধ না 
হওয়া হেতু বহু লোক এই আত্মতন্ব শ্রবণ করিতেও অভিলাধষী হয় না) 
শৃন্তঃ অপি (শাস্ত্র এবং আচার্যের নিকট হইতে আত্মতৰ বিষয়ক 
উপদেশ শ্রবণ করিও ), বহুব: ( বছলোক ) যং (আত্মতন্বকে ) ন বিছ্যুঃ 
(জানিতে সমর্থ হয় না), অন্য (এই আম্মতন্বের ) বক্তা ( উপদেষ্টা ) 
আশ্্ধ্য: (অতি দুর্লভ ) অন্ত লন্কা (এই আত্মতত্বের জঞাতা ) কুশলঃ 
(বিশুদ্ধ চিন্ত ভুতি নিপুণ ব্যক্তিই হইয়া থাকেন কারণ ) কুশলা হুশিষ্টঃ 
( আত্মতন সাক্ষাংকারী ব্রক্ষবিদ ব্রহ্মনিষ্ঠ আচার্য্য কর্তৃক উপদিষ্ট) জ্ঞাতা 
€ ব্যক্তিই আত্মতত্ব সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন ) |৩৫॥ 

চিত্ত বিশুদ্ধ না ইওয়া হেতু বছলোক এই আত্মতন্ব শ্রবণ করিতেও 
অভিলাষী হন না। শান্তর এবং আচার্যের নিকট হইতে আত্মতন্ববিষয়ক 
উপদেশ শ্রবণ করিয়াও বহুলৌক আত্মতন্ব জানিতে সমর্থ হন না। এই 
আত্মতত্বের উপদেষ্টা অতি ছুলভি) (বিশুদ্ধ চিত্ত অতি নিপুণ ব্যক্তিই 
আত্মতবের জ্ঞাতা হইয়া থাকেন কারণ ব্রচ্মবিদ্‌ ব্র্ষনিষ্ঠ আচার্য কর্তৃক 
উপদিষ্ট ব্যক্তিই আত্মতন্ব সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন ॥৩৫। 

আত্মতত্বের বক্তী এবং জ্ঞাতা উভয়েই দুর্লভ; কারণ-_- 


* * ন নরেণাবরেণ প্রোজ এষ। 
".. স্থবিজ্জেয়ো বন্ুধা চিন্ত্যমানঃ ॥ 


১৮% কঠোপনিষৎ 
অনন্যপ্রোক্তে গিরত্র নাস্তি। 
অণীয়ান্‌ হতক্যমণু প্রমাণাৎ ॥৩৬॥ 


আবরেণ (আত্ম সাক্ষাৎকার বিহীন কেবল তর্ককুশল অনাস্থা ), 
নরেগ (মনগম্ব কর্তৃক) প্রোক্জঃ ( উপদি্ট হইলে) এফ: ( আত্মা )ন 
স্থবিজেয়ঃ ( সম্যকরূপে জ্ঞাত হন না) কারণ) বহ্থধা (এই আত্মা, 
বু প্রকার তর্কদ্থার! বরূপে প্রণিপাঁদিত হইয়া থাকেন, কেহ বলেন 
আত্মা আছে, কেহ বলেন আত্ম! নাই, কেহ বলেন আত্মা কর্তা, কেহ 
বলেন আত্মা অকর্তা; কেহ বলেন আম্মা ভোক্তা, কেহ বলেন আত্মা 
অতোক্তা, কেহ বলেন আত্মা চৈতন্ত্$৭ বিশিষ্ট কেহ বলেন আত্মা 
চৈতন্তস্বরূপ; কেহ বলেন আত্মা জড় ও চৈতন্য কেহ বলেন আত্মা কেবল 
চৈতন্যন্বরূপ, কেহ বলেন আত্মা অণু পরিমাণ, মধ্যম পরিমাণ, কেহ 
বলেন আত্মা বিতু, কেহ বলেন আত্মা অশুদ্ধ, সুখী দুখী অনিতা, কেহ বলেন 
আম নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত স্বভাব এইরূপে তর্ককুশল গনাস্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ 
কেবল তর্ক দ্বারা আত্মাকে বহুপ্রকারে প্রতিপাদন করেন ) অনন্য প্রোক্কে 
€(ন অন্য অনন্য: অর্থাৎ আমি ব্রদ্ম হইতে ভিন্ন নহি? আমি সচ্চিদানন্দ- 
স্বরূপ মদতিরিক্ত কোন বস্ত নাই, এইরূপ ব্রন্ষীষ্মৈকা জানবান্‌ আচ" ধর 
কর্তৃক আত্মতত্ব উপদিষ্ট হইলে ) অত্র ( আত্মা সম্বন্ধে ) গতি; (বখ' জ্ঞান 
ব্যতীত অন্য কোনপ্রকার সংশয়াত্বক কিংবা বিপর্ধ্য়াত্মক জান) ন 
অস্তি (হয় না) কিংবা অনন্য প্রোক্কে (আচার্য ঘখন শিগ্কে সম্যক- 
রূপে আত্মতৰ উপদেশ করিয়া বলেন ন তং ব্রঙ্গণঃ অন্যঃঃ তং ত্বমূ অসি” 
তুমি ন্বরূপতঃ পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন নও» তুমি ব্রহ্ষই তখন ) অত্র, 
( আত্মবিষয়ে ) গতিঃ ( অহং ব্রন্ধান্মি। আমি ব্রহ্মই এইকপ ব্রহ্ধাত্মৈকা- 
জ্ঞান ব্যতীত অন্ঠ কোন প্রকার জান হয় না) কারণ তখন একমাজ 
্র্ধা ব্যতীত অন্য কোন জেয় বন্ত থাকে না) কিংবা ব্রদ্ধবিদ্‌ ত্র্নিষ্ঠ 


৮ 


র্‌ কঠোপনিষুৎ ১৮৯ 


আচার্য কর্তৃক উপদিষ্ট হইলে শিল্বের হৃদয়ে তবজ্ঞানের পূর্ণ অভিব্যক্তি 
হওয়া হেতু অজ্ঞান নষ্ট হইয়া যাওয়ায় শিল্প শ্বরূপে স্থিতি লাভ করেন 
তাহার দেহপাতের পর আর গতি হয় না, অর্থাৎ জন্ম হয় না । কারণ 
শ্রতি বলেন “ন তন্ত প্রাণাঃ উৎক্রামস্তি, আনব সমবশীয়স্তে” । কিংবা 
“অনন্য প্রোক্তে অগতিঃ নাস্তি' এইরূপ যদি বাক্য হয় তাহা হইলে 
“প্রোক্কে'র পর "সকার থাকায় অকারের লোপ হইয়া “অনন্যপ্রোক্তে 
গৃতিররনাস্তি” এইক্ধপ বাকা হইতে পারে; সেস্থলে এ বাকের অর্থ 
হইবে যে ব্রহ্মবিদ ব্রক্ষনিষ্ট আচার্য্য কর্তৃক উপদি্ হইলে আত্মতৰ সম্বন্ধে 
শিল্কের অগতি অর্থাৎ অনববৌধ হয় না অর্থাৎ আত্মত সম্বন্ধে সম্যক 
জ্ঞানই হইয়া থাকে । শ্রুতি বারবার বলিয়াছেন “আচীর্ধ্যবান্‌ পুরুষো- 
বেদ।” এই আত্মতব্ব আচাধ্য কর্তৃক উপদিষ্ট হইলে জ্ঞাত হওয়! যায় 
কারণ ), অীয়ান্‌ অপুপ্রমাণাৎ ( এই আত্মা অণু হইতেও অতি সুক্ষ) 
অতক্যং ( সেই জন্য ইহা কেবল তর্কের বিষয় নহেন )1৩৬1 

মাস্মসাক্ষা ংক্কার বিহীন কেবল তর্ককুশল অনাত্মজ্ঞ মনুষ্য কর্তৃক 
উপদিষ্ট হইলে আত্মতত্ব সম্যকরূপে অবগত হওয়া যায় না কারণ এই 
আত্মা প্রকার তরকঘীরা বিভিন্নরূপে প্রতিপাদিত হইয়া থাকেন। কেহ 
বলেন আত্মা আছেন, কেহ বলেন আত্মা নাই, কেহ বলেন আত্মা কর্তা 
কেহ বলেন আত্মা অকন্তা, কেহ বলেন আত্মা ভোক্তা কেহ বলেন আত্মা 
অভোক্তাঃ কেছ বলেন আত্ম চৈতনাগুণ বিশিষ্ট, আত্মা জড় ও চেতন, 
আবার কেহ বণেন আত্মা চৈতত্তস্বর্ূপ, কেহ বলেন আত্মা অপু বাঁ মধ্যম 
পরিমাণ, কেহ বলেন আত্ম! বিভব, কেহ বলেন আত্মা সখী ছুংবী অশ্তদ্ধ ও 
অনিত্য, আবার কেহ বলেন আত্মা নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব, এইন্পে 
তর্ককুশল অনাষব্যক্তিগণ কেবল তর্বন্বারা আত্মাকে বহরূপে প্রতিপাদন 
কঠেন। ব্রদ্ধবিদ ও ব্র্গনিষ্ঠ আচার্য কর্তৃক আত্মতত্ব সম্বকূরূপে 


উপদিষ্ট হইলে সংশয় বিপর্যয় রহিতভাবে আস্মোপলন্ধি হইয়া থাকে )৩৬% 
€ 


১৮২ কফঠৌপনিষৎ 


নৈষাতর্কেণ মতিরাপনেয়। 
প্রোক্তান্যেনৈব সজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ। 
যাং ত্বমাপঃ সত্যধ্ততির্বতাসি 

ত্বাদুঙ, নো ভূয়ান্নচিকেতঃ প্রষ্টা ॥৩৭। 


প্রেষ্ঠ (হে প্রিয়তম ) ত্বং (তুমি) যাং (যে আত্মব্ষযিণী মতি ) 
আঃ (প্রাপ্ত হইয়াছে ) এষা (সেই কেবল আত্মবিষয়িনী মতি ) তর্কেন 
(ম্বীয় বুদ্ধিপরিকল্পিত কেবল তর্ক দ্বারা) ন আপনেয়া (প্রাপ্ত হওয়া 
যায় না) অন্ঠেন ( কুতীকিক নাস্তিক হইতে ভিন্ন ্রদ্মবিদ্‌ বরহ্মনিষ্ট আচার্য্য 
কর্তৃক ) প্রোক্তা ( উপদিষ্ট হইলে) সুজ্ঞানায় ( আত্মসাক্ষাৎকারনূপা 
আত্মবিষয়িণী বুদ্ধি উদিত হইয়া আত্মসাক্ষাৎকার হইয়া থাকে ), নচিকেতঃ 
(হে নচিকেত তুমি ) সত্যধৃতিং ( সত্যসংকল্প, সত্যসন্ধ, যে ধৈধ্যকে বিষয়, 
সমূহ বাধা দিতে পারে না সেই অবিচাল্য ধৈরধ্যবান্‌)। "নঃ (আমাদের ). 
ত্বাদৃক্‌ (তোমার স্থায় ) প্রশ্টা ( জিজ্ঞান্ত শিল্প ) ভূয়াৎ ( হউক )1৩৭॥ 

হে প্রিয়তম, তুমি যে আত্মবিষয়িণী মতি প্রাপ্ত হুইয়াছ, সেই কেবল 
আত্মবিষয়িণী মতি স্থীয় বুদ্ধিপরিকল্পিত কেবল তর্কদ্বারা প্রাপ্ত ভয় 
যাঁয় না। কুতার্কিক নাস্তিক হইতে ভিন্ন ত্রহ্মবিদ ্রন্ষনিষ্ট আচার্য কর্তৃক, 
উপদিই্ হইলে আত্মসাক্ষাৎকার রূপা স্বরূপ বিষয়িণী বুদ্ধি উদ্দিত হয় 
এবং আম্মসাক্ষাৎকার হইয়া থাকে । হে নচিকেত তুমি সত্যসন্ধ কোন 
প্রকার বিষয়ের প্রলোভন তোমার ধৈধ্যকে বিচলিত করিতে পারে ন]। 
তোমার স্যায় জিজ্ঞান্ শিষ্য আমাদের হউক ॥৩৭॥ 

কোন্‌ উপায় অবদস্থন করিয়া আমি নিত্য আত্মতত্ব সাক্ষাৎকার 
করিয়া রুতরুত্য হইয়াছি তাহা তোমাকে বলিতেছি, তুমি সমাহিত টিতে. 
শ্রমাণ কর। 


্ঘ 
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জানাম্যহং শেবধিরিত্যনিত্য্‌ 

ন হ্যঞ্রবৈঃ প্রাপ্যতে হি ঞ্রবং তৎ। 
ততোময়৷ নাচিকেতশ্চিতাগিঃ 
অনিত্যর্রব্যৈঃ প্রাপুবানম্মি নিত্যয্‌ ॥৩৮৫ 


অহং (আমি ) শেবধি; (শেবঃ, স্খংধীয়তে বশ্ছিন যাহাতে আছে 
বলিয়া কল্পিত হয় অর্থাৎ প্রহিক ও পাঁরলৌকিক আপাত হৃখপ্রদ ভোগ্য 
পদার্থ সমূহ ) অনিত্যং (ক্ষণভঙ্গুর ) ইতি ( ইহ ) জানামি (জানি) নহি 
অগ্কবৈ: (এই অনিত্য প্রহিক ও পাঁরলৌকিক ভোগ্য পদার্থ দ্বারা ) 
তত বং (সেই নিত্য আত্মতন্থ ) নহি প্রাপ্যতে (কোন প্রকারেই প্রাপ্ত 
হওয়া যায় না) ততঃ ( সেইজন্ত ) ময়া (আমার দ্বারা, আমি) নাঁচিকেতঃ 
অগ্নিঃ (বিবেক বৈরাগ্যবান্‌ আত্মকাম মুমুক্ষুর বিবেকবৈরাগ্য পৃত চিত্তে 
অথণ্|। একরদা সচ্চিদানন্দরূপা চৈতন্তজ্যোতিঃ ) চিত: (উদ্বোধিত 
করিযাছিলাম ), অনিতোঃ ভ্রীব্যে: (অনিত্য ডরব্য দ্বারা অর্থাৎ নিষফষামভাবে 
দান যজাদি এবং 'অহোরাত্র অভেদে ঈশ্বরোপসনা দ্বারা ) নিত্যং (নিত্য 
আত্মতৰ সাক্ষাৎকাররপ ব্রন্ধাট্মৈকাজ্ঞান ) প্রাপ্তবান্‌ অস্মি ( আমি প্রাপ্ত 
হুইয়াছি ) ॥৩৮॥ 

খ্হিক পরলৌকিক আপাত স্বখপ্রদ নামরূপাত্মক ভোগ্য পদার্থ- 
সমুহ যে ক্ষণতঙ্কুর তাহা আমি জানি। এই সব অনিত্য, নামরূপাত্মক 
আপাত স্বখপ্রদ ভৌগ্য পদার্থসমূহ দ্বারা সেই নিত্য আত্মতত্ব কোন 
প্রকারেই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সেইজন্ড আমি নিফামতাবে দান 
যজ্ঞাদি এবং অহোরাত্র অভেদে ঈশ্বরোপাসনা দ্বারা আমার অন্তঃশরীরে 
অথণ্ডা একরসা। সচ্চিদানন্দরূপা চৈতন্তজ্যোতি: উদ্বোধিত করিয়া নিত্য 
আখতৰ সাক্ষাংকাররূপ বরদ্ধাম্মৈক্জান প্রাপ্ত হইয়াছি। যমরাজের 
'নিত্য পাদপ্রাপ্তির কখনই আপেক্ষিক নিত্যত্ব হইতে পারে না”! ফারাজ 
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আত্মজ্ঞ বলিয়াই আত্মতন্বের উপদেশ প্রদান করিতে সমর্থ; খিনি যাহা 
জানেনন্লাঃ তিনি কখনই তাহা অপরকে উপদেশ করিতে সমর্থ হন না।' 
নাচিকেত অগ্নি ব্ঞশালায় স্থিত জড় অগ্নি নয়, এই অগ্মি অন্ত:শরীরে নির্মল 
চৈতন্থজ্যোতিং যাহা মুমুক্ষুকে পরতত্বের সহিত সাক্ষাৎকার করাইয়া দিতে 
সমর্থ। আত্মতব্বের সাক্ষাৎকার করিবার অধিকারী হইতে হইলে কি প্রকার 
সদ্গুণ সম্পন্ন হইতে হয় তাহাই এক্ষণে প্রদশিত হইতেছে 1৩ 


কামস্ত আপ্তিং জগতঃ প্রতিষ্ঠাম্‌ 
ক্রতোরন্ত্যমভয়স্ত পারমৃ। 

স্তোমমহদুরুগায়ং প্রতিষ্ঠাম্‌ 

ৃষট। ধৃত্যা ধীরো নচিকেতোইত্যসরক্ষী ॥৩৯॥ 


নচিকেত; (হে নচিকেত ) ধৃত্যা (তুমি অবিচলিত ধৈর্যের সহিত ) 
ধীর: ( প্রশান্ত চিত্ত হইয়া ) কামশ্য আন্ত্রিং (সমস্ত কামনার যেখানে 
পরিসমাধি হয় সেই ঈশ্বর পদ ) জগত: প্রতিষ্ঠাং (চরাঁচর জগতের 
আশ্রয়) ক্রতোঃ (যজ্জ বা উপাসনার ) অনন্ত্যং (বাঁধরহিত ফল" 
অতয়শ্ত পারং (অভয়ের অবধিভূত অর্থাৎ নিরপেক্ষ অভয়পদ ) ক্ষ ষুং 
(স্ততির যোগ্য ) মহৎ ( সর্বশ্রেষ্ঠ ) উরুগায়ং ( উচ্চস্বরে বেদ বাহার 
সম্বন্ধে গান করেন সেই ঈশ্বরপদ ) দৃষ্টা ( আত্মন্ূপে সাক্ষাৎকার 
করিয়াও ) অত্যাঙ্গী (পরিত্যাগ করিয়া ) 1৩৯ . 

হে নচিকেত, তুমি অবিচলিত ধৈর্যোর সহিত প্রশান্তচিন্ত হইয়া চরাঁচর 
জগতের আশ্রয় যজ্ঞ ও উপাসনার বাধরহিত ফল শ্বরূপ, স্বতিরযোগ্য 
বেদ ধাহার সম্বন্ধে উচ্চৈস্বরে গান করিয়া থাকেন, সর্ববিধ কাদনা৫ 
বেখাড়ু প্রিসমাণ্ড হইয়া যায় সেখানে তয় সর্বতৌভাবে বিদুরিত হয় 


৫ 
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"সেই সর্বশ্রেষ্ঠ অভয় ঈশ্বরপদ আত্মরূপে সাক্ষাৎকার করিয়াও উহা 
পরিতাগ করিয়াছ ॥২৯॥ 

জাগ্রৎ স্বপ্ন ও স্থযুণ্তির অনুরূপ বিরাট, হিরণাগর্ত ও ঈশ্বর অবস্থাতেও 
যিনি আসক্ত নহেন,“অহং এর পূর্ণত্ব লাভ করিয়াও যিনি তৃপ্ত নহেন, ধিনি 
“অহ্‌ং এর বিলয়ে প্রকৃত আত্মতত্ব কি তাহাই জানিবার জন্য অভিগ্াাষী, 
সেই বিবেক বৈরাগ্যবান্‌ আত্মকাম মুমুক্ষুর নিকটেই আত্মতত্ব প্রতিভাত 
হয়। তিনিই জাগ্রৎ স্বপ্ন সুযুপ্তির বিরাট হিরণ্যগর্ত ঈশ্বরের অধিষ্টান 
সচ্চিদাঁননে স্থিতিলাভ করেন। বিবেক বৈরাগ্য এবং আত্মকামনা 
বাতীত আরও যে সব সাধন আত্মত্ত্ব সাক্ষাৎকারের জন্ত নিতান্ত 
প্রয়োজন সেইসব সাধন সম্বন্ধে এক্ষণে উপদেশ প্রদত্ত হইতেছে । 


তং ছুর্দশং গৃঢমনু প্রবিষ্টং 
গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণমূ। 
অধ্যান্নধোগাধিগমেন দেবং 

মত্ব ধীরো হর্শোকৌ জহাতি ॥৪০।॥ 


তং (সেই ) ছুর্দশং ( অসংযতচিত্ত ব্াক্তির পক্ষে ছুরিজ্ঞেয ) গুড়ং 

€ মায়া ও তৎকার্ধানামরূপ দ্বারা আবৃত ) অনুপ্রবিষ্টং ( সর্বত্র অনুস্থাত ), 
গুহাহিতং ( নির্লবৃদ্ধিূপ খুহাতে উপলব্ধ হন বলিয়া বুদ্ধিতে অবস্থিত ) 
গহবরেষ্ঠং (রাগঘেষাদি নানাবিধ অনর্থসন্থুল প্রাণিদেহে স্থিত) পুরাঁণম্‌ 

) (নিত্য, সনাতন ) দেবং (স্বপ্রকাশ চৈতন্তন্বরূপ আত্মতবকে ) অধ্যাজ্মু- 
যোগাধি্গমেন (আত্মাতে চিত্তের সমাধানকে অধ্যাম্মযোঁগ বলে, 
ঝ্জাতীয় প্রতায় রহিত কেবল আত্ম বিষয়ক নিবিড় মননরূপ নিদিধ্যাসন 
বারা) বীর: (প্রশান্তচত্ত বিবেকী ব্যক্তি) মনা (আত্মরূপে সাক্ষাত্কার 
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করিয়া) হর্ষ শোকৌ (হ্খছুঃখাদি ঘন্যসমূহ তি (প্াগ করেন 
অর্থাৎ হর্যশোকময় সংসার হইতে বিমুক্ত হন )18০॥ 

অসংযত ব্যক্তির পক্ষে ছুরবিজেয়। মায়া ও তৎকাধ্য নামরূপ দ্বারা 
আবৃত, সর্বত্র অমুন্যত, নির্ল বুদ্ধিবূপ গুহীতে উপলন্ধ+ রাগদ্েষাদি 
নানাবিধ অনর্থসন্কুল প্রাণিদেহে স্থিত নিত্য, সনাতন সেই চৈতন্স্বরূপ 
আত্মতব্বকে প্রশীস্তচিত্ত বিবেকী ব্যক্তি বিজাতীয় প্রত্যয় রহিত কেবল 
আত্মবিষয়ক নিবিড় মননবূপ নিদিধ্যাসন দ্বারা আত্মরূপে সাক্ষাৎকার « 
করিয়া হর্যশোকময় সংসার হইতে বিমুক্ত হন 11৪০1 

জন্মমৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া কি প্রকারে পরমানন প্রাপ্ত হন এক্ষণে, 
তাহাই প্রদশিত হইতেছে । 


এতচ্ছত্বা সম্পরিগৃহা মর্ত্যঃ 

প্রবৃহথ ধর্মযমন্ুমেতমাপ্য। 

স মোদতে মোদনীয়ংহি লন্বা 
বিরৃতং সন্ম নচিকেতসং মন্যে ॥৪১॥ 


মত্ত্যঃ (যে মনুয্ব ) এতৎ (এই আত্মতত্ব) শ্রত্বা (আচাধ্যের নিকট 
হইতে শ্রবণ করিয়া ) জম্পরিগৃ্ধ ( সমাক্রূপে মনন করিয়া: প্রবৃহ 
€ নিদিধ্যাসন করিয়া কিংবা এই আত্মতত্ব কেবল সৎঘ্রূপ, চৈতন্যন্বকধপ, 
আননদন্বরপ এবং দেহাদি হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ এইক্ধপে আচার্যের 
নিকট হইতে নিঃসংশয়রূপে পরোক্ষভাবে জানিয়া অনন্তর “সংপরিগৃহঃ 
অর্থাৎ আত্মরূপে সাক্ষাৎ উপলন্ধি করিয়া ) এতং ( এই ) অণুং (অতিনুষ্ক), 
ধন্যং (নিখিল জগতের আশ্রয় হইবার যোগ্য আম্মতন্বকে ) আপ্য 
(সাক্ষাৎকার করিয়া অবস্থান করেন) সঃ ( সেই আত্মজ্জ পুরুষ) মোগীনীয্কং 
( আনন্দ পরমাননন্থরূপ আত্মাকে ) লন্ধা (সাক্ষাৎকার করিয়া) 
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, মোঁদতে ( আননলাভ করেন ) মন্ত্রে (আমি মনে করি ) সম্প (পরমানন্দ- 
স্বরূপ ব্রদ্ষসদন) নচিকেতমং (নচিকেতার সম্মুথে অর্থাৎ বিবেক 
বৈরাগ্যবান্‌ কেবল আত্মকাম পুরুষের সম্মুখে ) বিৰৃতং ( সমপ্ণ উদকত দ্বার 
রহিয়াছে )॥৪১] 

ষে মনুষ্য আচার্যের নিকট হইতে এই আত্মতত্ববিষয়ক উপদেশ, 
শ্রবণ করিয়া মনন এবং নিদিধ্যাসন পূর্বক কিংবা এই, আত্মতত্ব কেবল 
সৎশ্বরূপ, চৈতন্তম্বরপ, আননস্বরূপ এবং দেহাদি হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষপ 
এইরূপে আচাধ্যের নিকট হইতে নি:সংশয়রূপে পরোক্ষভাবে জানিয়া 
অনস্তর আত্মরূপে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিবার জন্ত মনন এবং নিদিধ্যাসন 
দ্বারা নিখিল জগতের আশ্রয়, পুণ্যন্বরূপ এই অতিন্ষ্ম আত্মতব্বকে 
সাক্ষাৎ উপলব্ধি করেন, সেই আত্মজ্ঞ পুরুষ আননাপ্রদ পরমাননন্বরূপ 
আত্মাকে লাভ করিয়া পরমানন্দে অবস্থান করেন। আমি মনে করি 
পরমানন্দরূপ ব্রঙ্গসদন নচিকেতার অর্থাৎ বিবেক বৈরাগ্যবান্‌ কেবল 
আত্মকাম পুরষের সম্মুখে সম্পূর্ণ উদ্ক্দ্বার রহিয়াছে ॥৪১। 

নচিকেতা স্বীয় প্রশংসা শুবণে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইলেন না? 
কোনরূপ প্রশংসাই তাহাকে লক্ষ্য ভ্রষ্ট করিতে পারিল না। তিনি 
যমরাজকে বলিলেন__ 


অন্যত্র ধর্মাৎ অন্যত্রাধর্মাৎ 
অন্যত্র অম্মাৎ কৃতারৃতাৎ। 
অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ 

যৎ তৎ পশ্যসি তৎ বদ ॥৪২। 


*. * য় (যে বসত) ধর্াৎ (শাহীয ধরন, ধরাহ্টানকারী এবং ধর্া- 
: ষ্ঠান জনিত ফল হইতে ) অন্তত্র ( ভিন) জর্মীৎ (নিষিদ্ধাচরপরূপ অর্ধ» 
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নিষিদ্ধাচরণকাঁরী এবং নিষিদ্ধাচরণজনিত ফল হইতে ) অন্তত্র (ভি্নী, অন্যাৎ 
(বিঘ্বানগণের অভিমত এই) কৃতকৃতাৎ (কার্ধ্যকারণ হইতে ) অন্তত্র 
€ পৃথক ) ভূতাচ্চ (অতীত ও বর্তমান কাল হইতে ) ভব্যাচ্চ ( এবং 
ভবিম্বৎকাল হইতে বিলক্ষণ) যৎ (এইরূপ বস্ত যদি) পশ্থাসি (তুমি 
অবগত হইয়া থাক) -তৎ (তাহা হইলে) তৎ (সেই বস্ত বিষয়ক 
উপদেশ ) বদ (আমাকে প্রদান কর ) ॥৪২। 

শাস্ত্রীয় ধর্মানুষ্টান, ধর্সানুষ্ঠানকারী এব* ধর্সানুষ্ঠানজনিত ফল হইতে 
ভিন্নঃ নিষিদ্বাচরণ রূপ অধর্ষ। নিষিদ্ধাচরণকারী এবং অধর্মাচরণ জনিত ফল 
হইতে ভিন্ন, বিদ্ধৎগণের অভিমত কাধ্যকারণ হইতে পৃথক, অতীত বর্তমান 
ও ভবিস্তৎকাল হইতে বিলক্ষপ এইন্প ধর্মাধর্স, কার্ধ্যকারণ প্রভৃতি সর্ববিধ 
দ্বৈতভাঁব বঙ্জিত, দেশকাল দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন কোন বস্ত যদি আপনি 
জানেন তাহা হইলে সেই বস্ত আমাকে বলুন অর্থাৎ সেই বস্ত বিষয়ক 
উপদেশ আমাকে প্রদান করুন ॥৪২। 

সাধন ব্যতীত তৰজ্ঞান প্রাপ্তি অসম্ভব বলিয়া, তৰজ্ঞান প্রাপ্তির সাধন 
স্বরূপ ছুই, প্রকার শুঙ্কারোপাসনা কথিত হইতেছে । 


সর্বকেব বেদা য পদমামনস্তি 

তপাংসি সর্ববাণি চ যদ্‌ বদ্তি। 

যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি 

তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি ওমূ ইত্যেতৎ ॥৪৩1 


সর্ব বেদাঃ (সকল বেদ) যৎ (যে) পদম্‌ ( পাইবার যোগ্য 
পরব্রহ্ধ) আমনম্তি (প্রতিপাদন করেন) চ (এবং) সর্বাণি 
তপাংসি ( তপস্থা সমূহ ) যৎ বদন্তি (যাহাকে বলেন অর্থাৎ যে ব্রদ্ষপদ 
পাইবাত নিমিত্ত তপন্তা সমূহ বিহিত হইয়াছে) যদ্ইচ্ছন্ত (যে পদ: 


কঠোপনিষৎ ১৮৯ 


প্রাপ্তির ইচ্ছায় মুহুক্ষুগণ ) বরষচ্য্যং ( জ্টবিধ মৈথুন পরিত্যাি পূর্বক 
খুরকুলে বাস করিয়! কেবল পরমাত্মা পরমের্শরের অভেদে উপাসনা করিয়া 
থাকেন) তৎপদং (সেই ব্রক্গাত্ম পদ) তে (তোমাকে ) সংগ্রহে, 
( সংক্ষেপে ) ব্রবীমি (বলিতেছি ) ওম্‌ ইতি এতৎ (ইহা! ওম্‌। ওক্কার 
পরমাত্মা পরমেশ্বরের বাঁচক এবং প্রতীক । যে শব্দের উচ্চারণে যে বস্তু 
স্ফুরিত হয় সেই বস্তু সেই শব্দের বাচ্য এবং এ শব উহার বাচক 
ধাহাদের চিত্ত সমাহিত ও বিশুদ্ধ তাহারা ওস্কীর শব্ধ উচ্চারণ করিলে 
সাক্ষি চৈতন্যের স্কুরপ হয়। সমাহিত চিত্ত মুমুক্ষু ওক্কারকে অবলম্বন 
করিয়া অভেদে পরমেশ্বরের ধ্যান করিবে। উক্তরূপে ধ্যান করিতে 
অসমর্থ ব্যক্তি ওক্কারে ব্রহ্গদৃষ্টি করিবেন। ওম্‌ এই অক্ষরটী একটা 
ধ্বনি মাত্র । চিত্ত বিশুদ্ধ এবং ভগবানে সমাহিত হইলে এই ধ্বনি আপনা 
হইতে চিত্তে উদ্দিত হয়। সাধকের চিত্ত এই ধ্বনিতে লীন হইয়। গেলে 
পরমানন্দের “অনুভূতি হইতে থাকে ) 1৪৩1 

সকল বেদ যে পাইবার যোগ্য পর ব্রহ্ধ প্রতিপাদন করেন এবং 
তপস্যা! সমূহ যাহাকে বলেন অর্থাৎ যে ক্রহ্মপদ পাইবার নিমিত্ত তপস্যা 
সমূহ বিহিত হইয়াছে, যে পদ প্রাপ্তির ইচ্ছায় মুমুক্ষুগণ অষ্ইবিধ (১) মৈথুন 
পরিত্যাগ পূর্বক গুরুকুলে বাস করিয়া কেবল পরমাত্মা পরমেস্বরের, 
ভেদে উপাসনা করিয়া থাকেন, সেই ব্রহ্ষপদ তোমাকে সংক্ষেপে 
বলিতেডি | ইহা ওম্‌। ওক্কার পরমাত্মী পরমেশ্বরের বাঁচক এবং প্রতীক । 
ষে শব্দের উচ্চারণে যে বস্ত স্কুরিত হয় সেই বস্ত্র সেই শব্দের বাচ্য এবং 

(১) দর্শনং স্পর্শনং কেলি: প্রেক্ষণং গুহ্ভাষণম্‌। 
সংকল্পোহধ্যবসায়ম্চ ক্রিয়া নিবৃত্তি রেবচ ॥ 

৪. এতট্বৈথুনমন্টীঙগং প্রবদস্তি মনীষিণ:। | 
বিপরীত, ব্রহ্মচধ্যমনূষ্টেয়ং সুমুক্ষভিঃ ঃ 





১৯৯, কঠৌপনিষং 


এ শব্ধ উহীর বাচক। হীহাদের চিন্ত সমাহিত ও বিশুদ্ধ তাহারা ওক্কার 
শব্ষ উচ্চারণ করিলে সাক্ষি চৈতন্তের শ্কুরণ হয়। সমাহিত চিত্ত মুমুক্ষ 
ওষ্কারকে অবলম্বন করিয়া অভেদে পরমেশ্বরের ধ্যান করিবে। উক্তরূপে 
ধ্যান করিতে অসমর্থ ব্যক্তি ওক্কারে ব্রহ্মদৃষ্টি করিবেন। ওম্‌ এই অক্ষরটি 
- একটা ধ্বনি মাত্র। চিত্ত বিশুদ্ধ এবং ভগবানে সমাহিত হইলে এই ধ্বনি 
আপন! হইতে চিত্তে উদিত হয়। সাধকের চিত্ত এই ধ্বনিতে লীন হইয়া 
গেলে পরমানন্দ পরমাত্মার অনুভূতি হইতে থাকে 1৪৩1 

যমরাজ এইরূপে তবজ্ঞান প্রাপ্তির সাধন প্রণব উপাসনার উপদেশ 
প্রদান করিয়া প্রণবের স্ততি এবং প্রণব উপাসনার ফল বলিতেছেন-_ 


এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্‌ 
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যে৷ যদিচ্ছতি তস্য তৎ 1881 


এতৎ অক্ষরং (এই ওক্কার) হি (নিশ্চয়) বর্গ এব (সর্বজ 
সবশিক্তিমান সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বরই ) এতৎ হি অক্ষরং ( এই প্রণব নিশ্চয় ) 
পরং এব ( সচ্চিদানন্দ পরবঙ্ছই ) এতৎ হি এব অক্ষরং (এই ওক্কারকেই 
অর্থাৎ ওক্কারের প্রতিপাদ্য পরবরহ্ম কিংবা অপর ব্রক্গকে ) জ্ঞাত্বা (অভেদে 
ধ্যান করিয়া ) যো ঘৎ ইচ্ছতি। যে উপাসক যাহা ইচ্ছা করেন ) তস্য তৎ 
(তাহার তাহাই প্রাপ্তি হয়, অর্থাৎ ঈশ্বর পদ লাভ কিংবা আত্মক্ছকাপে 
অবস্থান হইয়া থাকে )1881 

এই ওক্কার নিশ্চয় সর্বজ্ঞ সর্বশক্কিমান সর্বনিয়ন্কা ঈশ্বরই, এই প্রপৰ 
নিশ্চয় সচ্চিদানন্দ পরব্্ই | এই ওক্কারকেই অর্থাৎ ওক্কারের প্রতিপাদ্য 
পরত্রন্ধ কিংব! অপর ব্রহ্ধকে অভেদে ধ্যান করিয়া যে উপাসক যাহা 
ইচ্ছা করল তাহার তাহাই প্রাধি হয় অর্থাৎ ঈদ লাভ কি 
'আত্মস্বরুপে অবস্থান হইয়া থাকে 18৪ 

গিলাপর তরঙ্গ প্রাপ্তির সাধন হেতু 
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" এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরমূ 
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রল্মলোকে মহীয়তে ॥8৫॥ 
এতৎ ( এই প্রণবরূপ ) আলম্বনং ( অবলঘ্বন সাধন ) শ্রেষঠং ( ঈশ্বর 
এবং আত্মতৰ সাক্ষাৎকারের গায়ত্রী প্রসৃতি সাধন সমূহের মধ্যে 
উৎকষ্টতম ) এতৎ ( প্রণবোপাসনারূপ ) পরং আলম্বনং (সাধন পরব্র্ম 
সাক্ষাৎকারের সাঁধনসমূছের মধ্যে শ্রেষ্ঠ) এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ( প্রণৰ 
প্রতিপাদ্য পরত্রহ্গ এবং অপর ব্রহ্ষের তত্ব অবগত হইয়া ) ব্রদ্ধলোকে 
মহীয়তে ( ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া বিমুক্ত হন )1৪৫॥ 
এই প্রণবরূপ অবলম্বন বা সাধন ঈশ্বর এবং আত্মতত্ব সাক্ষাৎকারের 
গাতত্রী প্রভৃতি সাধন সমূহের মধ্যে উত্কৃষ্টতম 1 প্রণবৌপাসনারপ সাধন. 
পরব্রঙ্ধ সাক্ষাৎকারের সাধনসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । প্রণব প্রতিপা্ধ পরব্র্ 
এবং অপর ব্রদ্দের তত্ব অবগত হইয়৷ ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়! 
বিমুক্তু হন ॥8৫1 
যমরাজ এক্ষণে পুনরায় নিরুপাধিক নিবিশেষ আত্মতত্ব সম্বন্ধে 
উপদেশ করিতেছেন__ 
ন জায়তে ঘ্িয়তে বা বিপশ্চিত, 
নায়ং কুতশ্চিন্ন বড়ুব কশ্চিৎ। 
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণে 
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥৪৬॥ 
বিপশ্চিৎ ( নিত্য চৈতশ্দ্বূপ আত্মা) ন জায়তে (উৎপক্জ হন না) 
ভিয়তে বা (কিংবা মরেনও না) অয়ং (কারণ এই আত্মা) কুতস্চিৎ 
(কোন কারণ হইতেই ) ন বভূব (উৎপন্ধ হন নাই) কশ্চিৎ ন বতৃব 
€ ই প্সাত্বা হইতে কোন কিছু উৎপন্ন হয় নাই। অর্থাৎ এই আত্মা 
কাধ্যকারণ রহিত, নিত্য চৈতন্ত ত্বরণ ) অজ: (উৎপত্তি বিনাশ রচিত) 


১৯২ , কঠোৌপনিষৎ 


নিত্যঃ (অপরিনামী ) শাশ্বত: ( অপক্ষয় বজিত ) পুরাণ: (বৃদ্ধিরহিত ) 
শরীরে হন্তমানে (শরীররূপ উপাধি শন্ত্াদি দ্বারা ছিন্ন হইলেও ) অয়ং 
আত্মা ন হম্থতে (এই আত্মা নিত্য নিরবয়ব চৈতন্ত স্বরূপ বলিয়া হত, 
হন না )। 0৪৬) 

নিত্য চৈতন্ন্বরূপ আত্মা উৎপন্ন হন না কিংবা! মরেনও না কারণ, 
এই আত্মা কোন কারণ হইতেই উৎপন্ন হন নাই, এই আত্মা হইতে কৌন 
কিছু উৎপন্নও হয় নাই অর্থাৎ এই আত্ম! কাধ্যকারণ রহিত, নিত্য 
চৈতত্তস্বরূপ | উৎপত্তি বিনাশরহিত, অপরিণামী, অপক্ষয় বজিত, 
বৃদ্ধিরহিত, এই নিরবয়ব চৈতন্য স্বরূপ এই আত্মা শরীররূপ উপাধি 
শন্ত্াদিদ্বারা ছিন্ন হইলেও হত হন না ॥৪৬। 


হ্তা চেন্মন্যতে হস্তং হতশ্মেম্মন্যতে হতমূ। 
উভৌ৷ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হস্তি ন হন্যতে॥৪৭॥ 


চেৎ (যদি)হস্তা (দেহকেই আত্মা বলিয়া মননকারী দেহাত্ববুদ্ধি 
মন্ুয় ) হন্তং (আমি এই ব্যক্তিকে হত্যা করিব, কিংবা কাহারও দ্বারা 
হত্যা করাইব) মন্যতে (মনে করে) হতঃ (হত্যাকারীকে দেখিয়া 
দেহাত্মবুদ্ধিমন্ু্ঘ ) চে ( যদি ) হতং ( আমি হত হইলাম এইরূপ ) মন্যান্তে 
(মনে করে) উভৌ তৌ( তাহারা উভয়ই ) ন বিজানীত: (আত্মতত্ব 
জানে ন1) অয়ম (কারণ নিক্ছিয়। নিবিকার, জম্মমৃত্যুরছিত নিরবয়ব 
চৈতন্য স্বরূপ এই আত্ম! ) ন হস্তি ( কাহাকেও হত্যা করেন না এবং 


কাহার দ্বারা হক্যা করান না) ন হনাতে (কিংবা কাহারও দ্বারা হত হন. 
না। আত্মতন্বের অজ্ঞান হেতুই ক্রিয়া কারক, ধর্ম অধর্ম, সুখ দুঃখ, , 


জন্ম মৃত্যু ইত্যাদি প্রপঞ্চ প্রতীত হইতে থাকে । )॥৪৭॥ 
যদি দেহকেই আত্মা বলিয়া মননকারী দেহাত্ববদ্ধি মনত “আমি এই 
ব্যক্তিকে হত্যা করিব কিংবা কাহারও দ্বারা হত্যা করাইব" মনে করে 


চে 


কঠোপনিষৎ ১৯৩ 


এবং*হত্যাকারীকে দেখিয়া দেহাত্ববুদ্ধি মহন্ত যদি “আমি হত হইলাম” 
এইরূপ মনে করে, তাহা হইলে তাহারা উতয়ই আত্মত্ব জানে না কারণ 
নিক্ষিয়। নির্বিকার, জম্মমৃত্যুরহিত নিরবয়ব চৈতন্যস্বূপ এই আত্মা 
কাহাকেও হত্যা করেন না এবং কাহারও দ্বারা হত) করান কিবা 
কাহারও দ্বারা হত হন পা । আত্মতত্বের অজ্ঞান হেতুই ক্রিয়াকারক, 
ধর্ম অধম? স্থথ দুঃখ, জম্মমৃত্যু ইত্যাদি প্রপঞ্চ প্ততীত হইয়া থাকে ৪৭ 

আত্মতন্ব কি প্রকারে উপলব্ধ হয় তাহাই এক্ষণে উপদিষ্ট হইতেছে । 


ভণোরণীয়ান্‌ মহতো মহীয়ান 
আত্মাস্ত জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্‌। 
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো! 
ধাত, প্রসাদান্মহিঘানমান্মনঃ ॥8৮) 


অণোঃ (মন প্রভৃতি অতি সুক্ষ পদার্থ হইতে ) অণীয়ান্‌ ( হুম্্তর ) 
মহতঃ (কাল, আকাশাদি মহৎ পদার্থ হইতে ) মহীয়ান্‌ ( মহত্বর ) আত্মা 
(সমস্ত গ্রুপঞ্চের অধিষ্ঠান, অবিনাশী আত্মা ), অস্ত জন্তো: ( আব স্তস্ত 
পথ্যস্ত প্রাণিসমূছের ৯ গুহায়াং (হৃদয়দূপ গুহায়) নিহিভঃ (প্রত্যক্‌ 
আত্মারূপে নিশ্চয়ই অবস্থিত আছেন )১ অক্রুুঃ ( এ্রহিক পারলৌকিক 
ভোগ্যবিষয় হইতে সম্পূর্ণ উপরতচিত্ত, বীতরাগ মুমুক্ষু ১ ধাতুপ্রমাদাৎ 
(শরীরের ধারক মন আদি ইন্দ্রিয়গণ নির্মল হইলে) আত্মনঃ (আত্মার) 
তম্‌ (পত্রযোনিত্যো মহিমা ব্রাঙ্ষণন্ত ন কর্ধণী বঞ্ধতে নো কনীয়ান্ত 
প্রদ্ধবিদের এই নিত্য মহিম! যে কর্ম দ্বারা উহার হস বৃদ্ধি হয় না” 
সেই শ্রুতি প্রসিদ্ধ হীসবৃদ্ধিহীন আত্মার ) মহিমানং ( মহিমা অর্থাৎ . 
নিত্য চৈতন্যন্বরূপতা ) পশ্থতি (সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন) বীত- 
শ্োক£( এবং শোকমোহ বিনিমুক্ত হন ) 1৪৮1 রঃ 


১৩ এ 


১৯৪ . কঠৌপনিষৎ 


মন প্রভৃতি অতি সুঙ্ধ পর্নার্থ হইতে সুম্্তর এবং কাল আকা্শাদি 
মহৎ পদার্থ হইতেও মহত্তর+ সমস্ত প্রপঞ্চের অধিষ্ঠান, অবিনাশী আত্মা 
আব্রন্স্তদ্ প্যস্ত প্রাণিসমূহের হ্ৃদয়রূপ গুহায় প্রত্যক আত্মারূপে 
নিশ্চয়ই অবস্থিত আছেন । এ্রহিক এবং পারলৌকিক ভোগ্যবিষয় হইতে 
সম্পূর্ণ উপরত চিত্ত বীতরাগ মুমুক্ষু শরীরের ধারক মন আদি ইন্জ্রিয়গণ 
নিম'ল হইলে আত্মার নিত্য হীস বৃদ্ধিহীন মহিমা অর্থাৎ নিত্য চৈতন্য- 
স্বরূপতা সাক্ষাৎকার করিয়! থাকেন এবং শোক মোহ বিনিমুক্ত হন 1৪৮1 

কল্পিত উপাধির ভেদ বশতঃ নানাবিধ ধর্মমুক্তরপে ভাসমান এই 
আত্মাকে বিবেকবিহীন মৃঢ় ব্যক্তি অবগত হইতে পারে না। এক্ষণে 
তাহাই বলিতেছেন 

আসীনো দুরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ববতঃ। 
কম্তং মদামদং দেবং মদন্যো জ্ঞাতুম্হতি 0৪৯॥ 

আসীন: ( এই আত্মা জাগ্রৎ এবং স্বপ্রীবস্থায় ইন্দ্রিয় ও মনের ব্যাপার 
সমূহের সাক্ষীরূপে নিশ্চল থাকিয়াও ) দূরং ব্রজতি (দুরে গমন করেন 
অর্থাৎ জাগ্রৎ ও স্বপ্ৰাকস্থায় মন দূরস্থিত বিষয় দেশে গমন করিলে মনেতে 
চিৎ প্রতিবিস্বরূপে স্থিত আত্মাও যেন দুরদেশে গঙ্গন করেন বলিয়, বোধ 
হয়, কিন্তু সব্ত্র পরিপূর্ণ চৈতন্তরূপে অবস্থান করেন বলিয়া আঙ্ছ; কখনও 
গতিমান হন না ) শয়ানঃ (ইন্দ্িয়গণ উপর্ত হইলে “আমি মনুষ্য আমি 
ইহা দেখিতেছি এইরূপ বিশেষ বিজ্ঞানের অভাব হেতু স্বর্ূপতঃ নিষ্কিয় 
আত্মা সুপ্ত হইয়াঁও ) সর্বতঃ বাতি (সামান্ ভেতনরূপে সর্বত্র বিদ্যমান 
খাকায় বোধ হয় যেন 'তিনি সর্বত্রগামী ) মদামদং (বুদ্ধ্যাদির সহিত 
তাদাত্ম সম্ন্ধহেতু ধনাদি প্রযুক্ত গর্বিত বস্ততঃ গর্বহীন ) তং দেবং (সেই 
চৈতনাম্বরূপ আত্মাকে) মদন্যঃ (আমার ন্যায় বিবেকবান ব্রহ্মবিদ্‌ ব্যত ত 
খ্অন্য ) কঃ (কে )জ্ঞাতুম্‌ অর্থতি (জানিতে সমর্থ হয়)? 0৪৯ 2 


কঠৌপনিষৎ ১৯৫ 


এই আত্মা জাগ্রৎ এবং হ্বপ্াবস্থীয ইন্দ্রিয় ও মনের ব্যাপার সমূহের 
নাক্ষীরূপে নিশ্চল থাকিয়াও দূরে গমন করেন অর্থাৎ জাগ্রৎ ও স্বপ্রবস্থায় 
মন দূরস্থিত বিষয় দেশে গমন করিলে মনেতে চিৎপ্রতিবিঘবরূপে স্থিত 
'আত্মাও যেমন দুরদেশে গমন করেন বলিয়া বোধ হয় কিন্তু সর্বত্র পরিপূর্ণ 
চৈতন্থরূপে অবস্থান করেন বলিয়া আত্মা কখনও গতিমান হয় না। 
ইন্জিয়গণ উপরত হইলে “আমি” “সনম “আমি ইহা দেখিতেছি, এইরূপ 
বিশেষ বিজ্ঞানের অভাব হেতু স্বর্ূপত: নিক্ষিয় আআ! সুপ্ত হইয়াও সামান্ঠ 
.চেততনরূপে সর্বত্র বিগ্ঘমান থাকায় বোধ হয় যেন তিনি সর্বত্র গামী। 
ুদ্ধযাদির সহিত তাদাত সম্বন্ধ হেতু ধনাদি প্রযুক্ত গবিত বস্তুতঃ: গর্বহীন 
সেই চৈততন্বস্বরূপ আত্মাকে আমার ন্যায় বিবেকবান্‌ ব্রহ্মবিদ্‌ ব্যতীত অন্য 
কে জানিতে সমর্থ হয় ? 18৯1 

এক্ষণে আত্ম-বিজ্ঞানের ফল কথিত হইতেছে 


অশরীরং শরীরেষু অনবস্থেষবস্থিতম্‌। 
মহান্তং বিভূমাত্মানং মত্বা ধীরে! ন শোচতি ॥৫০। 


অনবস্তেযু ( অনিত্য ) শরীরেষু (স্থলনক্্ম কারণ দেহত্রয়ে অর্থাৎ 
.সর্বদেহে ), অবস্থিতং ( সত্াশদুিপ্রদান পূর্বক সাক্ষীরূপে বিরাজমান ) 
অশরীরং (শরীররহিত, নিরবয়বঃ অবিকারী আকাশবৎ নিত্য চৈতত্ত- 
স্বরূপ), মহাস্তং ( দেশকাল দ্বারা পরিচ্ছন্ন সর্শবিধভেদ রহিত মহান্‌), 
'বিভুং (নিরপেক্ষ সর্বব্যাপী), আত্মানম্‌ (আত্মাকে ), মত্তা ( "আমিই 
নিত্য চৈতত্তস্বরূপ, সংস্বরূপ, আননস্বরূপ পরব্রক্ধ' এই প্রকার আত্মরূপে 
উপলব্ধি করিয়! ) ধবীরঃ (বিবেকী পুরুষ ), ন শোচতি (শোঁক করেন নাঃ 
কারণ,সেই আত্মবিদ্‌ ধিবেকী পুরুষের শোকের কারণ করতৃতুদধি 
“তত বুদ্ধিরূপ বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায় )1৫০ " * 


১৯৬ কঠোপনিষৎ 


অনিত্য স্থ,লহক্মকারণ দেহত্রয়ে অর্থাৎ সর্বদেহে সন্াশ্কুসতপ্রদান, 
পুবক সাক্ষীরূপে বিরাজমান, শরীর রহিত নিরবয়ব, অবিকারী নিত্য 
চৈতন্তত্বরূপঃ দেশকাল বস্তৃদ্ধারা অপরিচ্ছিন্ন, সর্ববিধ ভেদ্রহিত, আকাশ 
হইতেও মহান্‌ নিরপেক্ষ সবব্যাপী আত্মাকে “আমিই সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ধ” 
এই প্রকার আত্মরূপে উপলব্ধি করিয়া বিবেকী পুরুষ শোক করেন না 
কারণ সেই আত্মবিদ্‌ বিবেকী পুরুষের শোকের কারণ কর্তৃত্ববুদ্ধি ও 
ভোতৃত্বুদ্ধিরূপ' বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায় ॥৫০॥ 

আস্মান্ুসন্ধান বিনা বেদাধ্যয়নাদি সাধনসমূহ ফলপ্রস্থ হয় না) সেই 
জন্য আত্মজ্ঞ আচা্যের নিকট হইতে 'আক্মোপলন্ধির উপায়সমূহ অবগত, 
হইবার জন্ত মুদুক্ষুর প্রবত্ব করা একান্ত কর্তব্য। এই জন্ত যম বলিতেছেন__ 


নায়মাত্ম। প্রবচনেন লভ্যো! 

ন মেধয়! ন বহুনা শ্রুতেন । 

যমেবৈষ বৃথুতে তেন লত্য 

স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতেতনুংস্বান্‌ ॥8১॥ 

অয়ম্‌ আত্মা ( এই আত্মা বা প্রত্যগ ভিন্ন ব্রহ্ম । প্রবচনেন ( বেদধ্যয়ন 
দ্বারা) ন লভ্য (উপলব্ধ হয় না), ন মেধয়া ( ধারণাশক্তিদার! আ খুতত্ক 
উপলব্ধ হন না ) বহুনা শ্রুতেন ( বহু শাস্ত্র শ্রবণ দ্বার আত্মার সাক্ষাৎকার 
লাভ করা যায় না) এষঃ (এই মুমুক্ষু) যম এব বুণুতে (কেবল আত্মকাম 
হইয়। যে আত্মীকে বরণ করিয়৷ লন অর্থাৎ এুহিক ও পারলৌকিক সর্ববিধ, 
বাহু বিষয়ক কামনা পরিত্যাগ পূর্বক কেবল আত্মকাম হুইয়৷ অহোরাত্র, 
চৈতত্তন্বরূপ আত্মার মনন ও নিদিধ্যাসন করেন ) তেনলভ্যঃ (তিনিই 
আত্মতত্ব জানিতে সমর্থ হন ) তস্য (তাহার নিকট ) এষ আত্মা (এই 
আত্মা) স্বাং তনুং বয় স্বরূপ ) বিবৃণুতে ( প্রকাশ করেন ) 0৫১1, 
॥ এ মন্ত্রের ব্যথ্যা অন্তরূপও হয় যখা__ 


কঠোপনিষৎ ১৯৭ 


অয়ম আত্মা (এই টৈতনতস্বরপ পরমেশ্বরকে ) প্রবচনেন ( বেদাধ্যয়ন 
কিংবা বেদব্যাখ্যা দ্বারা ) ন মেধয়া, ন বহুনা শ্রতেন (স্বীয় মেধা অর্থাৎ 
ধারণাশক্তি দ্বারা কিংবা উপনিষৎ বিচারাতিরিক্ত অনেক শান্তশ্রবণ দ্বারা ) 
ন লভ্যঃ (লাভ করা যায় না) এষং (পরমেশ্বর) ষম্‌ (যে মুমুক্ষু সাঁধককে ) 
বৃখুতে (অন্থগ্রহ করেন) তেন লভ্যঃ ( সেই সাঁধকই পরমেশ্বরকে লাঁভ 
করিতে পারে ) তন্য এষ আত্মা স্বাং তন্ং বিবৃণুতে ( সেই মুমুক্ষু সাধকের 
নিকট পরনেশ্বর স্থীয় স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন )॥৫১॥ 

এই আত্মা বা প্রত্যগভি্ন ব্রহ্ম বেদাধ্যয়ন বা বেদ ব্যাখা দ্বারা উপলব্ধ 
হন না) ধারণা শক্তিদ্বারা এই আত্মতত্ব উপলব্ধি করা যায় না, বহুশাস্ত্র 
শ্রবণ দ্বারা আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করা ঘায় না, এই মুমুক্ষু কেবল 
আত্মকাম হইয়া যে আত্মাকে বরণ করিয়া লন অর্থাৎ এরহিক ও পাঁর- 
পৌকি সর্ববিধ বাছা বিষয়ক কামনা পরিত্যাগপূর্বক কেবল আত্মকাঁম 
হইয়া অহোরাত্র চৈত্বস্থপপ আত্মার মনন ও নিদিধ্যাসন করেন তিনিই 
আম্মতন্ব জানিতেত সমর্থ হন। তাঁহার নিকট এই আত্মা স্বীয় স্বরূপ 
প্রকাশ করেন ॥৫১। 

বিবেক বৈরাগ্য শমদমাদি সাঁধনসম্পন্ন পুরুষই আম্মজ্ঞানের যোগ্য 
অধিকারী ; সেইজন্য বম বলিতেছেন__ 


নাবিরতো৷ দুণ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ | 
নাশান্তগানসো বাপি প্রজ্জানেনৈনমাগ্র,য়াৎ ॥৫২ 


ছুশ্চরিতাৎ (শাস্ত্র নিষিদ্ধ পাপাচরণ হইতে) অবিরত; (অনিবৃত্ত ) 
ন(আত্মতন্ব জানিতে সমর্থ হন না), অশান্তঃ (ইন্দ্রিয় লালসা হইতে 
অন্তপর্ভ) ন, অসমাহিতঃ (বিক্ষিগুচিত্) ন ( আত্মতত্ব জানিতে সমর্থ 
কুন না) প্রজ্ঞানেন (কিন্তু যে ব্যক্তি পাপাঁচরণ হইতে নিবৃত্ত) ইন্ছিয় 


১৯৮ কঠোপনিষৎ 


লালসা রহিত, সমাহিত চিত্ত 'এবং অনিমাদি শ্যলাভে বিরক্ত তিনিই 
নিদিধ্যাসন দ্বারা ব্র্ধজ্ঞান লাভ করিয়া) এনং (এই আত্মতব'). 
আপ্ুয়াৎ (জানিতে সমর্থ হন ) ॥৫২॥ 

শান্তরনিষিদ্ধ পাপাচরণ হইতে অনিবৃত্ত, ইন্ত্িয়লালসা হইতে অম্থুপরত,. 
বিক্ষিপ্রচিত্র ব্যক্তি আত্মতত্ব জানিতে সমর্থ হন না কিন্তু ধিনি পাপাচরণ 
হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন, ঘিনি ইন্দ্রিয়ল'লসারহিত, সমাহিত-চিত, এবং 
অণিমাদি এশ্বর্যলাভে বীতম্পৃহ তিনিই নিদিধ্যাসন দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ: 
করিয়া এই আত্মতত্ব জানিতে সমর্থ হন।৫২॥ 

বিবেক বৈরাগ্য শমদমাদি সাঁধন ব্যতীত এই আত্মতত্ব কোন প্রকারেই 
যে উপলব্ধি করিতে পারা যায় না তাহাই এক্ষণে বলিতেছেন-- 


য্ত ব্রহ্ধ চ ক্ষত্রং চ উভে ভবত ওদনঃ। 
ৃত্যুর্যস্তোপসেচনং কইথা বেদ যত্র সঃ ॥৫৩| 


ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ উভে ( সর্ব ধর্মের পরিরক্ষক ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় উভয়' 
জাতিই অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতি দ্বারা উপলক্ষিত চরাচর জগৎ) 
যন্ত (বাহার) ওদনঃ (অন্স্বরূপ ) ভবতঃ (হয় ), মৃত্যু: (সর্ব *:ফারক 
মৃত্যু) বস্ত (বাহার) উপসেচনং (শাক হুপাদি ব্যঙ্জন স্থানীয় অর্থাৎ 
চরাচর জগৎ ধাহাঁর নিকট অতি তুচ্ছ এবং ধিনি সর্বসংহারক মৃত্যারও 
ভোক্তা অর্থাৎ মৃত্যুক্বরূপ) সঃ (সেই আত্মা) যত্র (যে তুদবস্ববূপে 
বিরাজমান আছেন সেই নিত্য শুদ্ধবুদ্ধ মুক্তস্ভভাব আত্মাকে) 
কঃ (উক্ত বিবেক বৈরাগ্যাদি সাধন সম্পন্ন মুমুক্ষু ব্যতীভ অন্ত কোন্‌ 
ব্যক্তি) ইথা বেদ (অপরোক্ষরূপে জানিতে সমর্থ হয় ?) 1৫৩1 

সর্বধর্মের পরিরক্ষক ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় উভয় জাতিই অর্থাৎ 
বাদে এবং ক্ষত্রিয় জাতিঘয় দ্বারা উপলক্ষিত চরাচর জগৎ ধাহার অন্তত 


কঠোপনিষৎ ১৯৪৯ 


স্বরূপ" এবং সর্বসংহারক মৃত্যু ধাহার শাকচপাদি ব্যঞ্জন স্থানীয় অর্থাৎ 
চরাচর জগৎ যাহার নিকট অতিতুচ্ছ এবং যিনি সর্বসংহারক মৃত্যুরও 
ভোক্তা অর্থাৎ যিনি সমুদয় দেশকালের নিয়ামক সেই আত্মা যে শুদ্ধ- 
সচ্চিদানন্দ স্বরূপে বিরাক্দমান আছেন সেই নিত্যপুদ্ধ বুদ্ধমুক্ত স্বভাব 
আত্মাকে বিবেক বৈরাগ্যাদি সাধন সম্পন্ন মুমক্ষু ব্যতীত অন্ত কোন্‌ ব্যক্তি 
সাক্ষাৎ অপরোক্ষরূপে জানিতে সমর্থ হন 1 ॥৫৩| 


তৃতীয়া বন্লী 

আত্মার দুইর্ূপ। একটি দেহত্রয় বিশিষ্ট সোপাধিক রূপ, অপরটী 
নিরুপাধিক নির্বিশেষকপ | একটা বিশ্ব বৈশ্বীনর তৈজসহিরণ্যগর্ত, 
প্রাজ্ঞ-ঈশ্বরনূপ; অপরটা প্ত্যং জ্ঞানং অনন্ত সচ্চিদানন্দরূপ। 
দেশকাল-কার্ধাকারণ বিশিষ্ট চৈতন্তে সুখ দুঃখ, কর্তৃত্ব ভোকৃত্বাদি ছন্দ 
সমূহ প্রতিভাত হয়। হিরণ্যগর্ভ হইতেছেন প্রথম জীব। শ্রুতি বলেন, 
ব্রন্মালোকে আলোক ও অন্ধকারের ন্তায় আত্মততব বিস্পষ্ট অনুভূত হয়। 
র্ধা বা হিরণাগর্ত অবস্থায় আত্মতত্ব বিবিক্তরূপে অন্ভূত হইলেও সেই 
অনহতিতে একটি “ছায়ার, জ্ানও অনুবিদ্ধ থাকে। এই ছায়া হইতেছে 
দেশকাল-কা্যকারণ রূপা, সত্বরজন্তমোময়ী অপরা প্রক্কতি বা অবিষ্তা 
বা অজ্ঞান। হিরণ্যগর্ত হইতেছেন এই অপরা প্রকৃতি বা অবিদ্তা বা 
অজ্ঞানের অধীন। যদিও এই সত্বরজন্তমোময়ী অপরা প্রকৃতি ঈশ্বরকে 
আশ্রয় করিয়া ঈশ্বরকেই বিষয় করিয়া থাকে, তাহা হইলেও ইহা 
ঈশ্বরের স্বরূপ পরমাননদকে বিষয় করিতে পারে না, এই অপরা! প্রকৃতি 
ঈশ্বরের কেব শ্ব্যকে বিষয় করিয়া থাকে। সেইজন্ত এই অপরা 
্রকৃহি ঈশ্বরের অধীন হইয়া ঈশ্বরের উপাধি হইয়া থাকে। সচ্ছিদানন্দ- 
ময়ী অথগ্ডা একরদা পরাশক্তি হইতেছেন ঈশ্বরের স্ব শক্তি ই*পক্তি 


২৩৩ কঠোপনিষৎ 


কেব্ল পরমানন্দকে বিষয় করিয়া থাকেন। এই পরাশক্তি বিশিষ্ট হইয়া ঈশ্বর 
সর্বদা স্বীয় স্বরূপ পরমানন্দে অবস্থান করেন, তাহাতে স্বরূপের আবরথ 
নাই। স্বীয় স্বরূপ হইতে বিন্দুমাত্র চাত না হইয়া ঈশ্বর সব্ববজন্যমোমযী, 
দেশকাল-কার্্যকারণ রূপা অপর! প্ররুতিকে সম্পূর্ণ অধীনে রাখিয়া 
সমষ্টি ও ব্যষ্টিরপে হিরণ্যগর্ত, বিরাট বিশ্ব ও তৈজস রূপে বিবর্তিত হন। 
ঈশ্বরের সমগ্িরূপে অর্থাৎ বিরাট ও হিরণ্যগর্তরূপে পরাশক্তির অভিব্যক্তি 
উৎকর্ষ লাভ করে বলিয়া সব্বরজন্তমোময়ী, দেশকাল-রূপা অপরাশক্তি 
ক্রমশঃ বিলীন হইতে থাকে, কিন্ধু তাহার ব্যষ্টিরপে, দেব, বক্ষ) রক্ষ+ 
মনুম্ুঃ পশুপক্ষী* কমি, কীট, উদ্তিজ ও আঁকাশাদি ভূতসমূহে অপরা- 
শক্তির প্রাধন্তি হেতু পরাশক্তির উপর যেন সন্বরজস্তমোগুণের একটা 
আবরণ আসিয়া পড়ে। স্বরূপ শক্তিতে আবরণ আসা পরমানন্দ রূপ 
স্বরূপের অনুভূতি না হইয়া দেশকাল কাধ্যকারণ রূপা সবরজত্তমোময়ী 
অপরা প্রকৃতির বিক্ষেপ জনিত নামরূপাত্মক জগতের অন্থতৃতি হইতে 
থাকে অর্থাৎ নির্মল চৈতন্যে জগৎ প্রকাশ পাইতে থাকে । র্য্টি সমষ্টি বিশ্ব 
ঈশ্বরে কল্পিত হয়, কিন্তু পরমার্থতঃ এই বিশাল বিশ্ব ঈশ্বরেরই বিবর্ভ 
ব্যতীত অন্য কিছু নহে। সেই জন্য বিশ্ব, তৈজস, বিরাট হিরণ্যগর্ভ পরমার্চত: 
ঈশ্বর স্বরূপ। কঠোপনিষদে পরাশক্তিকে “বিষ্যা' এবংঅপরাশক্তিকে “যা? 
নামে অভিহিত করা হইয়াছে । এই তৃতীয় বল্লীতে এক্ষণে বিদ্যার স্বরূপ ও 
ফল এবং অবিদ্যার স্বরূপ ও ফল সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান কর হইতেছে । 


ধতং পিবস্তো স্কৃতস্ত লোকে 
গুহাং প্রবিষ্ট পরমে পরার্ধে। 
ছায়াতপৌ ব্রহ্গবিদো বদন্তি 

৮" পঞ্চাগ্নয়ো। যে চ ভ্রিনাচিকেতা 0৫৪) 


কঠোপনিষৎ . ২১ 
হ্ষবিদঃ (ব্রহ্ববিদ্গণ ) চ ( এবং) পঞ্চগ্রয়: ( গার্হথপতা, আহবনীয়, 
দক্ষিণা, সভ্য এবং আবসথ্য এই পঞ্চপ্রকার অগ্নি বিদ্যার যাহারা 
অন্তণীলন করিয়াছেন এবং ) যে (হারা ) ব্রিনাঁচিকেতাঃ (তিনবার 
নাচিকেত অগ্নির চয়ন অর্থাৎ অভেদে উপাসনা করিয়াছেন তাহারা ) 
বদস্তি (বলেন যে) লোকে ( শরীরে বা জগতে) পরমে পরার্ধে 
(বাহাকাশ হইতে শ্রেষ্ট পরমাত্মার উপলব্ধি স্থান হৃদয়াকাশে স্থিত) 
গুহাং (বৃদ্ধিরপ গুহাতে প্রবিষ্ট ) স্বুকৃতশ্য (স্বকৃত ) খতং (অবশ্থস্তাবি- 
কর্মফল ) পিবন্থৌ (ভোগ করিতে করিতে) ছাঁয়াতপৌ । ছায়া ও 
আলোকের নায় পরস্পর বিলক্ষণ ত্বভাব জীব এবং ঈশ্বর বিদ্যমান 
আছেন ) 1৫৪) 
বহ্ষবিদ্গণ এবং গার্ৃপত্য, আহবনীয়, দক্ষিণা, সভা এবং আবসথ্য 
এই প্কপ্রকার অগ্নিবিগ্ার অনুশীলনকারীগণ এবং থাহারা তিনবার 
নাচিকেত অশ্থির চয়ন অর্থাৎ অতেদে উপাসনা করিয়াছেন তাহারা 
বলেন যে শরীরে বাহাকাশ হইতে শ্রেঠ পরমাত্মার উপলব্ধি স্থান 
স্বয়াকাশে স্থিত বৃদ্ধিরূপ শুহাতে প্রবিষ্ট, শ্বকৃত অবশ্থস্তীবি কর্মফল 
ভোগ করিতে করিতে, ছায়া ও আলোকের স্তায় পরম্পর বিলক্ষণ স্বভাব 
জীব এবং ঈশ্বর বিদামান আছেন 1৫৪1 
এই মন্ত্রে ক্ষতং পিবন্তৌ” এই বাক্যে পিবন্তৌ এই পদটাতে দ্বিবচন 
থাকায় উহা জীব ও পরমাত্মা উভয়েরই সহিত সঙ্ন্যুক্ত,কিন্ত জীবই কেবন 
কম'ফল ভোগ করিয়া থাকেন পরমাত্বী কখনই কর্মফল ভোগী হন না।” 
“দশভিঃ সহ পুত্ৈষ্চ ভারং বহতি গারদভী” এন্থলে যেমন পুত্রদিগের ভার 
বহনের সহিত সম্বন্ধ নাই, একমাত্র গর্দভই ভাঁর বহন করে, সেইরূপ 
জীবই কর্মফল ভোগ করেন পরমাত্বা করেন না। এখানে জীবের 
সহিতপদবন্ধ থাকাতে জীবাত্মা পরমাত্থা উতয়কেই 'পিবস্তো” এই দ্িচন 
বারা কর্মফল ভাগকারী বলা হইয়াছে। জলে যের়প সৃষ্যের ্ছিবি 


২০২ কঠোৌপনিষৎ 


পতিত হয় সেইরূপ অন্ত:করণে শুদ্ধ চৈতন্টের বিবর্ভ বা আভাসই জীব ১ 
উহাকেই এন্লে ছায়া! বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে এবং শুদ্ধ চেতনকে 
আলোক বলা হইয়াছে । অন্তঃকরণে চৈতন্তের বিবর্তরূপ জীব পরমার্থতঃ 
চৈতন্তস্বরূপই । কল্পিত অন্তঃকরণের বিলয়ে শুদ্ধ চৈতন্তমাত্রই 
বিরাজ করেন। 

যমরাজ পুনরপি বলিলেন__ 


যঃ সেত্রীজানানাক্ষরং ব্রহ্ম যৎ পরম্‌ 
অভয়ং তিতীর্ধতাং পারং নাচিকেতং শকেমহি ৫৫1 


ঈজানানাম্‌ ( জ্ঞকারীগণের অর্থাৎ উপাসকগণের ) ষঃ (ঘিনি) 
সেতুঃ (ভবসাঁগর পার হইবার উপায়ন্বরূপ ) তং নাঁচিকেতং (সেই 
নাচিকেত অগ্নিবিদ্ভার ফলম্বরূপ ঈশ্বরতত্ব) শকেমহি (আমরা জানিতে, 
সমর্থ এবং ) তিতীবধতাং (ভবসাগর উত্বির্ণ হইতে ইচ্ছুক ব্রদ্বিদ্গণের ) 
যৎ অন্তয়ং (যে অভয় ) অক্ষরং ( ক্ষয়রহিত ) পরং ব্রদ্ধ ( মেশকা লবস্তারা 
অপরিচ্ছিন্ন সর্ববিধ ভেদরহিত সচ্চিদানন্দরূপ আত্মতত্বও আমরা, 
জানিতে সমর্থ )1৫৫॥ 
যক্জকারিগণের অর্থাৎ উপাসকগণের যিনি ভবসাগর পার হইবা% ইপায়- 
স্বরূপ সেই নাঁচিকেত অগ্নিবিগ্ার ফলস্বরূপ ঈশ্বরতত্ব এবং ভবসাগর উত্তীর্ণ 
হইতে -ইচ্ছুক ব্রহ্ষবিদ্গণের যে অভয় ক্ষয়রহিত দেশকাল বস্তুদ্বার! 
অপরিচ্ছিন্ন সর্ববিধ ভেদরহিত সচ্চিদানন্বম্বরূপ আত্মতত্বও আমরা জানিতে 
সমর্থ 0৫৫1 

“ক্ষণে আত্মতত্বের উপদেশ প্রদান করিতে গিয়া যমরাজ বলিতেছেন__ 


আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবতু । ডা 
ুদ্ধিন্ত সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ|1৫৬। 


কঠোপনিষৎ ইজ 


আত্ছানম্‌ (নিষেকে, অস্থৎ প্রত্যয়ের লক্ষ্য এবং বাঁচ্য ঈশ্বর এবং 
কর্মফল ভোক্ত সংসারী জীবকে ), রথিনং ( রথস্বামী ), বিদ্ধি ( জানিবে, 
জান ), শরীরং তু ( এবং শরীরকে ) রথং এব তু (রথ বলিয়াই জানিবে) 
বুদ্ধি তু ( এবং বুদ্ধিকে ) সারথিং (সারথি, শরীররূপ রথের পরিচালক ) 
বিদ্ধি (জান, জানিবে ) মনঃ (মনকে) প্রগ্রহং (প্রগ্রহ, লাগাম ) এব চ. 
( বলিয়াই জানিবে) ॥৫৬| পু 

নিজেকে অর্থাৎ অম্মৎপ্রত্যয় লক্ষা ও বাচ্য ঈশ্বর এবং জীবকে শরীর- 
রূপ রথের অধিষ্ঠাত৷ বা স্বামী বলিয়া জানিবে এবং শরীরকে রথ বলিয়া, 
বুদ্ধিকে শরীররূপ রথের পরিচালক সারথি বলিয়া, এবং মনকে প্রগ্রহ ঝ 
লাগাম বলিয়া জানিবে ॥৫৬। 


ইন্জিয়ানি হ্য়ানাহুবিষয়াংস্তেষু গোচরান্‌। 
আত্েক্দ্রিয় মনোষুক্তং ভোকেত্যাহুর্মনীষিণঃ ৫৭॥ 


মনীধিণ: (বিবেকী মনীষিগণ) ইন্জিয়ানি (ইঞ্িয়গণকে ) হয়ান্‌ 
অশ্বসমূহ ) বিষয়ান্‌ ( শব-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ বিষযসনুহকে ) তেযু (ইন্্িয়- 
রূপ অশ্বমূহের ), গোচরান্‌ (বিচরন স্থান) আতেন্দ্িয়মনোযুক্তং 
শরীর ইন্্রিয় এবং মনোুক্ত আত্মাকে ) ভোক্তা ইতি আহুঃ (ভোক্তা 
বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন )॥৫৭1 

বিবেকী মনীষিগণ ইন্রিয়গণকে অশ্বসমূহ, শবম্পর্শরূপরসগন্ধরূপ 
বিষয়সমূহকে ইন্জিয়রূপ অশ্বসমূহের বিচরণ স্থান এবং শরীর, ইঞ্জিয় ও 
মনোধুক্ত আত্মাকে ভোক্তা বলিয়া বর্ণনা করিয়৷ থাকেন ॥৫৭॥ 

মাহুষের স্থল দেহকে রথরূপে, হুক্মদেহকে রথের পরিচালকনধপে 
ধুবং*আত্মা বা আমি অর্থাৎ “অহং প্রত্যয়ের বাচ্যার্থ জীবকে' রখীনূপে 
'ক্সনা করা হইয়াছে। জীব সদা স্থদদেহরপ রথে আন” বীকিয়। 


২৪ কঠৌপনিষৎ 


পাপ পুখ্য কর্ম করে এব: সেই সেই কর্মের ফল স্থলরূপে স্থুলদেহে এবং 
সুক্রূপে সুস্মদেহে ভোগ করিয়া থাকে। পঞ্চকর্মেন্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দিয় 
এবং মন বুদ্ধি চিন্ত অহংকারসমষ্টি হইতেছে সথন্ম দেহ। এই হৃঙ্্ম দেহের 
মধ্যে বুদ্ধি প্রধান বলিয়া বুদ্ধিকে সারথি বলা হইয়াছে। বুদ্ধি কোন 
পদার্থকে নিশ্চিত করিয়া দিলে মন সেই পদার্থকে গ্রহণ বা ত্যাগ করিবার 
জন্য ইন্দ্রিয়গণকে পরিচালিত করে। এই জন্য মনকে লাগাম এবং 
ইন্্িয়গণকে অশ্বরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। সারথি যদদি স্ুবিবেচক 
হয় তাহা হইলে লাগাম সংঘত করিয়া অশ্বগণকে নিজের ইচ্ছামত পরি- 
চালিত করিতে সমর্থ হয়, কিন্ত সারথি দক্ষ না হইলে অশ্বগণ সারথি- 
সহিত রথকে বিপথে লইয়া গিয়া অনর্থের সৃষ্টি করে। পরবন্তী মন্ত্রে 
সংসার গতি এবং মোক্ষ প্রদর্শনের জন্ত ছুই প্রকার সারথি ও তাহার্দের 
কার্যের বিভিন্ন ফল প্রদশিত হইতেছে । 


- যন্ত্র বিজ্ঞানবান্‌ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদী"। 
অস্থোন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি ছুষ্টা শ্বা ইব সারথেঃ ॥৫৮॥ 


তু কিন্ত) বঃ (যে বুদ্ধিরপ সারথি) অবিজ্ঞানবান্‌ (লা*'দক্প 
মনের নিগ্রহদ্বারা অশ্বরূপ ইন্জ্িয়গণের বাহ পদার্থসমূহে প্রবৃত্তিনিবৃত্বিসন্বন্ধে 
বিবেকপ্ঞানগীন হইয়! ) সদা ( সর্ধবদা। ) অধুক্তেন মনসা ( অসমহিত চিত্তে ) 
ভবতি (বর্তমান থাকেন ) তন্ত (সেই বিবেকজ্ঞানহীন অসংযতমনা বুদ্ধি- 
রূপ সারথির) দুষ্ট স্বা ইব (কুমার্গগামী উচ্ছজ্খল অশ্বগণের স্তায়) 
ইন্িয়ানি ( অশ্বরূপ ইন্জিয়গণ ) অবস্তানি। উচ্ছঙ্খল হইয়া থাকে) 0৫৮ 

কিন্ত যে বুদ্ধিরূপ সারথি লাগামরূপ মনের নিগ্রহ দ্বারা অশ্বরূপ 
ইঞ্জিয়গণের বাহ পদার্থ সনূহে প্রবৃত্বিনিবৃত্তি বিষয়ে বিবেকজ্ঞানহীন*হইন 
সর্বদ্ অসমাহিত চিন্তে বর্তমান থাকে সেই বিবেকহীন অসংযতমন! 


কঠৌপনিষৎ ২5৫ 


ৃদ্ধিরণ সারথির ইন্জিয়গণ কুমার্গগামী উচ্ছঙ্খল অঙ্খের স্তায় তাহার, 
বশীভূত থাকে না॥৫৮। 


যন্ত বিজ্ঞানবান্‌ ভবনি যুক্ডেন মনস! সদা। 
তশ্তেব্ড্িয়ানি বশ্যানি সদ শ্বা ইব সারথেঃ 0৫৯] 


যঃ (বে বুদ্ধিরূপ সারথি) তু (কিন্তু) সদী যুক্তেন মনসা ( সর্বদা, 
নিগৃহীত মনে) বিজ্ঞানবান্‌ ভবতি (বাহ বিষয়ে ইন্তরিধগণের প্রবৃতি ও 
নিবৃত্তি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হইয়া বর্তমান থাকেন তশ্য (সেই বুদ্ধিরূ্প সাঁরথির) 
ইন্জিয়ানি (ইন্দ্িয়গণ ) সারথেঃ (লৌকিক সারধির ) সদ স্বীইব 
( শিক্ষিত অশ্থসমূহের স্টার ) বশ্তানি (তাহার বনীহৃত থাকে )1৫৯ 

কিন্তু যে বুদ্ধিকূপ সারথি সব দা নিগৃহীত মনে বাহ বিষয়ে ইন্জিয়- 
গণের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হইয়া বর্ঠমান থাকেন, সেই বুদ্ধিরূপ 
সারথির ইন্জ্িয়গণ লৌকিক সারথির শিক্ষিত অশ্বসমূহের স্তায় তাহার 
বশীভূত থাকে ॥৫৯ 

এক্ষণে পৃোক্ত দুই একার সারথি যুক্ত রধীরূপ আত্মার ছুইপ্রকার 
- গতি প্রদশিত হইতেছে 


যন্ত বিজ্ঞানবান্‌ ভবত্যমনস্কঃ সদা শুচিঃ। 
ন স তৎ পদমাপ্পোতি সংসারং চাধিগচ্ছতি ॥৬০।॥ 


বস্ত (যে আত্মারূপ রথী) অবিজ্ঞানবান্‌ (অবিবেকী ) অমনম্বঃ 
(অসমাহিত চিত্ত) সদা অণুচিঃ ( এবং ইন্দ্িয়গণ অসংঘত থাকা হেতু পাপ 
কর্মে লিপ্ত এবং সেই হেতু সর্বদা অপবিত্র হইয়া ) ভবতি ( অবস্থান করে). 
সঃ (সেই অসংঘত চিত্ত অবিবেকী অপবিভ্র রথীরূপ আত্মা) তৎপদং 
(সেই, অঙ্গয় ব্রন্ষপদ )ন আপ্লোতি (লাভ করিতে পারে না) সংসারং 
চ'অধিগচ্ছতি ( পরস্ত জন্মৃত্যুরূপ সংসারগতি প্রাপ্ত হয় )1৬০া *ৎ ৯ 


২০৬ কঠোপনিষৎ 


যে আত্মারূপ র্থী অবিবেকী, অসমাচিত-চিন্ত এবং ই্জিয়গণ অসংযত 
থাকা হেতু পাপ কর্মে লিপ্ত এবং সেইহেতু সর্বদা অপবিত্র হইয়! অবস্থান 
করে, সেই অসংঘতচিত্ত অবিবেকী অপবিত্র রতীরূপ আত্মা সেই অক্ষয় 
 ক্রন্ষপদ লাভ করিকে পারে না পরস্ধ অনবমৃত্যুরূপ সংসারগতি প্রাপ্ত 
হয়। ৬০। 


যস্তু বিজ্ঞানবান্‌ ভবতি সমনস্কঃ সদাশুচিঃ | 
সতু তৎ পদমাপ্রোতি যম্মাভূয়ো ন জায়তে ॥৬১॥ 


তু (কিন্তু), যঃ ( শরীররূপ রথের রথীরূপ যে আত্মা) বিজ্ঞানবান্‌ 
€ বিবেকবতীবুদ্ধিরপ সারথিযুক্ত ) সমনস্ক: (নিগৃহীত মন: সম্পন্ন ) সদ 
শুচিঃ (সর্বদা শুদ্ধচিদ্ত ) ভবতি (হন) সতু (সেই বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন, 
নিগৃহীতমনাঃ, শুদ্ধচিন্ত রর্থীরপ আত্মা) তত পদং (সেই ব্রদ্ষদূপ পদ) 
আপ্রোতি (প্রাপ্ত হন্) যন্যাঁৎ (যাহা হইতে প্রচ্যুত হইয়। ) ভৃয়ঃ (পুনরায়) 
ন জায়তে ( জন্মগ্রহণ করিতে হয় না ) 1৬১ 

কিন্তু শরীরনূপ রধ্ধের রথীরূপ যে আত্মা বিবেকবতী বুদ্ধিরূপ সারখি- 
যুক্ত, নিগৃহীতমনঃ সম্পন্ন, সর্বদাশুদ্বচিত্ত, সেই বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন, 
নিগৃহীতমনাঃ শুদ্ধচিত্ত রখীরূপ আত্মা সেই ত্রদ্ধরূপ পদ প্রাপ্ত হল গা 
হইতে গ্রচ্যুত হইয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না ॥৬১। 

শ্রুতি এক্ষণে দেশকালবন্তদ্ধারা অপরিচ্ছি্ণ, সর্বধিধভেদরহিত পরম 
ব্রঙ্গপদ প্রাপ্তির উপায় প্রদর্শন করিতেছেন__ 


বিজ্ঞান সারথির্যস্ত মনঃ প্রগ্রহবান্‌ নর । 
সোহ্ধ্বনঃ পারমাপ্পোতি তদ্বিফেোঃ পরমং পদম্‌ ॥৫২া 


যঃ নর: (যে মস্ত) বিজ্ঞান সারি: ( বিবেকবতী বুদধিরপ সারখি- 
খুক্ত ১7»£ প্রগ্রহবান্‌ ( এবং সম্পূর্ণ নিগৃহীতমনোরপ প্রগ্রহ সম্পন্ ) ঠঃ 


কঠোপনিষৎ ২০৭ 


€ সেই, বিবেকবান্‌ নিগৃহীতমনা মুমুক্ষু) 'অধবনঃ পারং (দেবযান ও 
পিতৃযান এই মার্সদবয় দ্বারা! অপ্রাপ্য সংসার সমুদ্রের পরপাররূপ) তথ্বিষ্কো 
€মেই নিরপেক্ষ সর্ব্যাপী পরমাত্বা বাস্থদেবের ) পরমং পদং ( উৎকৃষ্ট 
স্বান) আপ্রোতি (প্রাপ্ত হন অর্থাৎ সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হন ) |৬২॥ 

যে মনগত্ম বিবেকবতী বুদ্ধিরূপ সারথিযুক্ত, এবং সম্পূর্ণ নিগৃহীত মনোরূপ 
প্রগ্রহ সম্পন্ন অর্থাৎ সমাহিত চিত্ত ও পবিভ্রমনা.সেই বিবেকবান্‌ নিগৃহীত- 
, মনা মুমুক্ষু দেবধান ও পিতৃষান এই মার্গদ দ্বারা অপ্রাপ্য'সংসার সমুদ্রের 
পরপাররূপ সেই নিরপেক্ষ ব্যাপী পরমাত্মা বাস্থাদেবের উৎকৃষ্ট স্থান প্রাপ্ত 
হন অর্থাৎ সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হন ॥৬২| 

সংসার ধর্ম রহিত, অপরিচ্ছিন্ন নিত্য) অপরিণামি অথণ্ড) অভেদ 
*তদ্বিষ্ঞোঃ পরমং পদং, রূপ পরমাত্মা যে নিরতিশয় মহান্‌ এবং প্রপঞ্চ 
নিষেধের অবধি বা সীমা তাহাই এক্ষণে প্রদশিত হইতেছে । 

ইন্দ্রিয়েত্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেত্যশ্চ পরং মনঃ। 
মনসন্ত পরা বুদ্ধি বু'দ্ধেরাত্মা মহান্‌ পরঃ ॥৬৩ 

অর্থাৎ (পঞ্চ তন্মাত্র পঞ্চজ্ঞানেত্্রিয়ের কারণ, এবং ইন্ত্রিয়গণ পঞ্চ 
স্থলভূতের অধীন হইয়া প্রবৃত্ত হয় বলিয়া, শবম্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পঞ্চ- 
স্থল এবং পঞ্চতন্মাত্র এই পঞ্চসুক্ম বিষয় সমূহ ) ইন্জ্িয়েভ্যঃ ( ইন্দরিয়গণ 
হইতে ) পরাঃ (শ্রেষ্ট ) অর্থেভ্যশ্চ (বিষয় সমূহ হইতে ) মনঃ (বিষয় 
সমূহের গ্রাহক সংকল্প বিকল্পাত্বক মন ) পরং (শ্রেষ্ঠ ) মনসম্ত (এবং মন 
হইতে ) বুদ্ধি: (মনের প্রযোজক নিশ্চয়ান্িকা বুদ্ধি) পরা (শেষ্ট ) বুদ্ধেঃ 
€ আমাদিগের ব্যপটি বুদ্ধি হইতে ) মহান্‌ আত্মা ( সমষ্টি বুদ্ধিূপ হিরণ্যগর্ভ- 
তত্ব ) পরঃ (রেষ্ট ) ॥৬৩1 

পঞ্চতন্মান্র পঞ্চভ্ঞানেন্ত্িয়ের কারণ এবং ইন্ত্রিয়গণ পঞ্চদ্ুলভৃতের অধীন 
হই প্রবৃত্ত হয় বলিয়৷ শবম্পর্শরপরসগন্ধ এই পঞ্চসুলভূত এুডপক" 


২৯৮ কঠোপনিষৎ 


তন্মাত্র এই পঞ্চ সুম্্স ভূতন্ধপ বিষয় সমূহ ই্জিয়গণ হইতে শ্রেষ্ট, আবার' 
বিষয়সমূহ হইতে বিষয় সমূহের গ্রাহক সংকল্প বিকল্লাত্মক মন শ্রে্ঠ এবং 
মন হইতে মনের প্রযোজক নিশ্চযানতিকা বৃদ্ধ শ্রেষ্ঠ, ব্য বুদ্ধি হইতে, 
সমষ্টি বুদ্ধিরূপ হিরণ্যগর্ভতত্ব থরে ॥৬আ 
মহতঃ পরমব্য গুমব্যঞ্জাৎ পুরুষঃ পরঃ। 
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎসাকাষ্ঠা সা পরাগতিঃ ॥৬৪॥. 
মহত; (সম্ট বুদ্ধিতব হিরণ্যগর্ত হইতে ) অব্যক্তং (সমপ্ত জগতের 
বীজভূত, পরমাত্মা পরমেশ্বরেন আশ্রিত মায়া, আকাশ ইত্যাদি নাম 
দ্বারা অভিহিত অব্যাকৃত ) পরং (উৎকৃষ্ট অর্থাৎ হুক্্তর, মহত্তর এবং 
প্রত্যগাত্মভূত ) অব্যক্তাৎ ( অব্যক্ত বা আকাশ বা মায়া হইতে ) পুরুষঃ 
(নিখিল নামন্দপাত্মক জগতের প্রকাশক চৈতন্তম্ব্ূপ আত্মা) পরঃ 
(শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সক্মতরঃ সমন্ত কারণের কারণ, প্রত্যগাস্মৃত ), পুরুষাৎ 
( সর্বত্র পূর্ণরূপে স্থিত চৈতন্ম্বরূপ আত্মা হইতে ) কিঞ্চিৎ (অন্য কোন 
বন্তই ) পরং ন ( উৎকুষ্ট অর্থাৎ সুক্্রতর+ মহত্বর এবং প্রত)গাত্মহুত নাই ) 
সা ( সেই কেবল চিম্াত্্বরূপ আআ) কাঠা হক্ব, মহত্ব, প্রত্যগাতত্বের 
বিশ্রান্তিভূমি, সমস্ত প্রপঞ্চ নিষেধের অবধি) সা পরাগতিং । সেই 
চৈতন্তস্বরূপ আত্মা সর্বোত্রম গতি, অর্থাৎ বিষ্চুর পরমপদ ; যহাকে প্রাপ্ত 
হইলে দেব্যাঁন পিতৃযান প্রভৃতি মার্গে ভ্রমণকারী সংসারিগণের আর, 
পুনরায় সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না ॥৬৪। 
সমষ্টি বুদ্ধিতব হিরগ্যগর্ত হইতে নিখিল জগতের বীজভূত পরমাআ। 
পরমেশ্বরের আশ্রিত মায়া, আকাশ ইত্যাদি মান দ্বারা অভিহিত অব্যাকৃত, 
উৎরুঞ্ অর্থাৎ সত্তর, মহত্বর এবং প্রত্যগাত্মন্থত; এই অব্যক্ত বা 
আকাশ বা মায়া হইতে নিখিল নামরূপাত্মক জগতের প্রকাশক চৈতন্য- 
স্বরূপ সাত শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ হৃচ্তর, মহতর, প্রত্যগাত্ভূত এবং সর্বষকী ব্পর 


কঠোপনিষৎ ২০৯ 


কারণ; সবর্ত পূর্ণরপে স্থিত এই চৈতনস্বূপ আত্মা হইতে অন্ত কোন 

 ৰন্তাই উত্রষ্ট অর্থাৎ সুক্্রতর+ মহত্তর এবং প্রত্যগামবভূত নাই কারণ সেই 

* চিস্মাত্র স্বরূপ আত্মা সুম্ত, মহত এবং প্রত্যগাত্মত্বের বিশ্রাস্তিভূমি, 
সমস্ত প্রপঞ্চ নিষেধের অবধি । সেই চৈতন্তন্বূপ আআ সর্বোভমগতি 
অর্থাৎ ঝিষ্ুর পরমপদ ; াহাকে প্রাপ্ত হইলে দেব্যান পিতৃযাঁন প্রভৃতি- 

মার্গে ভ্রমণকারী সংসারিগণের আর পুনরায় সংসারে ফিরিয়া আসিতে 
হয় না ॥৬৪॥ 


এষঃ সর্বেষু ভূতেষু গুঢোহত্মা ন প্রকাশতে। 
দৃশ্যতে স্বগ্রযয়া বুদধযা সৃন্ষয়া সুন্ষনদর্শিতিঃ ॥৬৫1 


ষঃ (ইন্দ্রিয় মনোবৃদ্ধি হইতে উৎকুষ্টতম এই) আত্মা (প্রত্যক্‌ 
চৈতন্ত স্বরূপ আত্মা) সর্ধেষু ভতেমু ( আব্ষস্তস্পর্য্য্ত সর্ব প্রাণিসমূহে 
অবস্থিত হইলেও ) গুঢ়ঃ ( অবিদ্া দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ায়) ন প্রকাশতে 
(“আমি পরমাননস্বরপ? এইরূপে বাবারযোগা হন না) তু (নিশ্চয়ই ) 
সুকসদর্শিতি: ( বিষয়, মন+ ইন্জ্রিয় হইতে সুক্ষ বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে অব্যক্ত 
মায়া সুক্মতর এবং এই অব্যক্ত হইতে সচ্চিংস্বখাত্মক আম্মতব হুক্মতম, 
সর্বব্যাপী ও সকলের স্বরূপ এইরূপে বিচাঁর করিয়া সুন্দরতম বসন্ত ধারণ! 
করিতে নিপুণ আত্মতববদর্শী পণ্ডিতগণ দ্বার! ) অগ্র্য়া (শ্রেষ্ঠ, তীক্ষঃ 
গুরূপদি্ “তন্বমসি” “অহং রঙ্গাশ্মি' “অমমাস্মাব্রন্ধণ ইত্যাদি মহাবাক্য জনিত 
অথ) বুঙ্রয়া ( হুল্রতত্বগ্রহণ সম ) বৃদ্ধা ( নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি দ্বারা) 
দৃশ্ততে ( এই আত্মা প্রত্যকৃরূপে উপলন্ধ হন )1৬৫॥ 
... ইন্দ্রিয় মনোবুদ্ধি হইতে উৎকৃষ্টতম এই প্রত্যক্‌ চৈতন্বস্বরপ আত্মা 
আব্রগন্তদপরাস্ত সব প্রাণিসমূহে অবস্থিত হইলেও অবিষ্তা দ্বারা আচ্ছাদিত 
..ইওয়াঁ়, “আমি পরমাননস্বরূপ” এইরূপে ব্যবহার যোগ্য হম 
১৪ 
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বিষয় মন ও ইন্দ্রিয় হইতে বৃদ্ধি হম্্তর, বুদ্ধি হইতে অবাক্ক মায়া'আরও 
অধিকতর সুক্ষ এবং এই অব্যক্ত হইতে সচ্ছিৎ স্খাত্মক আত্মত্স্থ' 
সুক্্সতম, সর্বব্যাপী এবং মায়া ও তৎকার্য্য জগত্প্রপঞ্চের স্ব্ূপ এইদপে 
বিচার পূর্বক উত্তরোত্তর হুল্, সুক্মতর এবং সুক্্তম বন্ধ অবধারণ করিতে 
নিপুণ আত্মতবদর্শী পত্তিতগণ কর্তৃক গুরূপদিষ্ট পতত্বমসি” “অহং রহধাস্মিগ 
“্অয়গাত্মা! বন্ধ? ইত্যার্দি মহাবাকা জনিত অথগ্ডা সুক্মতৰ গ্রহণসমর্থ1 
নিশ্চয়াত্িকা বদ্ধ দ্বারা এই আত্মা প্রত্তান্রূপে সাক্ষাৎ উপলব্ধ হন ॥৬৫॥ 
বুদ্ধি একাগ্র না হইলে এই স্ক্্ম আত্মতত্বের অভিবান্তি কখনই 
সম্ভব হয় না। এইজন্ঠ কিপ্রকারে বুদ্ধিকে একাগ্র করিতে হইবে 
তাহাই এক্ষণে খষি উপদেশ করিতেছেন । 
যচ্ছেদ্বাউঅনসি প্রাজ্ঞঃ তৎ যচ্ছেৎ জ্ঞান আত্মনি। 
ক্ষ জ্ঞানমাত্মনি মহতি তৎ যচ্ছেৎ শান্ত আত্মনি ॥৬৬ 
প্রাজং (আত্মতৰ জিজ্ঞান্ত মুমুক্ব্যক্তি ) বাক ( পঞ্চকর্মেন্রিয় ও 
পঞ্চ জ্ঞানেত্ত্রিয়কে ) মনসি ( সমস্ত ইন্জরিয়ের নিয়ামক সংকল্প বিকল্লাঝক 
মনে) যচ্ছেৎ (নিরুদ্ধ করিবে অর্থাৎ মনোব্যাপার হইতে অতিরিক্ত ঈঙ্জিয় 
ব্যাপারের অভাব সম্পাদন করিবে । মনে যখনই কোন সংকধ উত্থিত 
হয় তখনই উহা সক্্বাক্রূপে উখিত হইয়া থাকে, এই সুক্বাকৃকে উঠিতে 
না দিলে মন কাধ্যক্ষম হয় না। সংকল্পবিকল্পসমূহ সুজ বাক্রূপে 
উিত হইয়া ইন্দ্িযগণকে সংকল্পবিকল্পসমূচের অন্রূপ বিষয় সমূহের 
গ্রহণ বা পরিবর্জনে পরিচালিত করে, এক্ষণে লুম্ম বাকৃকে যদি 
মনেতেই নিরুন্ধ কর! যায় তাহা হইলে সংকল্প বিকল্প ইন্দ্রিয়গণকে 
বিষয়ব্যাপূত করিতে পারে না) তৎ (সেই সংকল্পবিকল্পাত্মক মনকে ) 
জান আত্মনি (নিশ্চয়ান্মিকা ব্যষটি বুদ্ধিতে) যচ্ছেৎ (নিরুদ্ধ করিবে। 





৮ নিরব রি লাকা মহতি দিচ্ছেৎ তৎ বচছৎ শান আখানি। ৃ 





সখি 
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8৮ 


পু যা সর ও বিকযকে নিশ্চিত কিয়া না দের তাহা হইলে 
- 'সঙ্কল্প বিকল্লাত্মক মন স্থির হইয়া যায়।) জানম্‌ (ব্য্টিবুদ্ধিতবকে ) 
, আত্মনি মহতি (সমুদয় ব্যটবৃদ্ধির আত্মন্ৃত সমষ্টিবুদ্িকূপ মহত্তত্বে ) 


নিষচ্ছেৎ (বিলুপ্ত করিয়া দিবে অর্থাৎ আকাশবৎ সবব্যটিবদ্ধিব্যাপী মহত্তৰ 
ব্যতীত কোন বাষ্টি বিজ্ঞান নাই এইরূপ চিন্তা করিবে ) তৎ ( সেই সমষ্টি 
বুদ্ধিত্বকে) শান্ত আত্মনি 'মস্থ:করণ ও সবেন্দিযে প্রকাশক সাক্ষী চৈতনত 
* স্বরূপ নিবিকার আত্মাতে ) যচ্ছেৎ (নিরুদ্ধ করিবে। অর্থাৎ চৈততন্স্বরূপ 
আত্মা বাতীত অন্ত কোন পদার্থান্তর নাই এইরূপ মনন করিবে ) 10৬১ 
আত্মতত্ব জিজ্ঞাস্থ মুমুক্ষু ব্যক্তি ইন্দিয়গণকে সমন্ত ইন্দিয়গণের 
নিয়ামক সংকল্প বিকল্পাত্বক মনে নিরুদ্ধ করিবে অর্থাৎ মনোব্যাপার হইতে 
অতিরিক্ত ইন্দিয় ব্যাপারের অভাব সম্পাদন করিবে, মনে যখনই কোন 
সংকল্পবিকল্প উখিত হয় তখনই উহা সুক্ষ বাক্রূপে উখিত হইয়া থাকে, 
এই সুক্ষ বাকৃকে উঠিতে না দিলে মন কাধ্যক্ষম হয় না। সংকল্পবিকল্প 
সমুহ সুঙ্্ বাক্প্ধে উতিত হইয়া ইন্জিয়গণকে সংকল্পবিকল্পসমূহের অনুরূপ 
বিষয় সমূহের গ্রহণ বা পরিবর্জনে পরিচালিত করে। এক্ষণে সুক্ 
বাকৃকে যদি মনেতেই নিরুদ্ধ করা যাঁয় তাহাহঈলে সংকল্পবিকলপ ইন্দ্ি়গণকে 
বিষয় ব্যাপূত করিতে পারে না। নেই সংকল্প. বিকল্পীত্বক মনকে 
আবার নিশ্চমান্িকবাষ্টি বুদ্ধিতে নিরুদ্ধ করিবে। বুদ্ধি বদি সংকর ও 
বিকল্পকে নিশ্চিত করিয়া না! দেয় তাহা হইলে সংকল্লাবিকল্লাত্মক মন ক্রমে 
ক্রমে স্থির হইয়া যার়। আবার বাষ্টি বুদ্ধিতত্বকে সমুদয় ব্যষ্টবুদ্ধির আত্ম- 
ভৃত সম্বদ্ধিরূপ মহত্তবে বিলুপ্ত করিয়া দিবে। আঁকাশবৎ সমূদযয ব্যহি- 
বদ্ধিব্যাপী মহত্তব্ বাতীত কোন বাষ্টিবিজ্ঞান নাই এইরূপ চিন্তা করিবে। 


, পুনরায় সেই সমগরিবুদ্ধিতৰকে অন্তঃকরণ ও সবেক্জিযের প্রকাশক সাক্ষী 


টৈততৃষ্বরণ নির্বিকার আত্মাতে বিশুপ্ত করিযা দিবে, অর্থাৎ চৈততহবরপ 
সস্মাবাতীত অস্ঠ কোন পদা্থন্তর নাই এইনপ মনন করিবে ।৯৬. 


৫ 


৮ | 
২১২, কঠোপনিষৎ 


এইরপে শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত যৌগাভ্যাসের দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা 
সম্পাদন করিয়া আত্মতত্ব সাক্ষাৎকার বিষয়ে প্রযন্ধ করিবার জন্ত মাতার -' 
ক্বায় হিতৈষিণী শ্রুতি উপদেশ করিতেছেন_ 


উত্ভিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত। 
ক্ষন্য ধারা নিশিত৷ ছুরত্যয়াদুর্গংপথস্তৎকবয়ো বদন্তি ॥৬৭॥ ও 


[হে সংসার-সন্তপ্ত মানবগণ, তোমরা ] উত্ভিষঠত (ওঠ, আন্মজ্ঞন- 
লাভে সর্চতোভাবে প্রবন্ণ কর) জাগ্রত ( জাগো? অজ্ঞাননূপ মোহনিডা 
পরিত্যাগ কর) বরান্‌ প্রাপা (শোত্রিয় ব্রহ্ষনিউ আচাধ্যগণের সমীপে 
গমন পূর্বক ) নিবোধত ( তাহাদের উপদেশ অগ্রসারে স্থ স্ব জীবন গঠন 
পূর্বক নিশ্চিতরূপে মাস্মতব অবগত হও। আচার্যের উপদেশ অগ্চনারে 
চরিত্র গঠন করিয়া সনাহিত চিত্ত না হইলে এই স্ক্ম আত্মতত্ব কখনই 
অবগত হওয়া যায় না কারণ) কবর: ( আম্মতধদশী ব্রক্ষবিদ্গণ ) বদস্ডি 
( বলিয়া থাকেন ) ক্ষুরস্ ( নাঁপিতের ক্ষুরের ) নিশিতা (শাণিত ভীক্ষ ) 
ধারা ( অগ্রভাগ ) দুরত্যয়া (যেদ্ধূপ চরণ দ্বারা অতিগরদ করা 
ছুক্ধর সেইক্সপ ) তৎপথঃ €( মেই আম্মজ্ঞানরূপ মাগ ) ভুসং (অভিশর 
দুর্গম ) 1৬৭1 

হে সংসার সন্তপ্ত মানবগণ, তোমরা ওঠ, আবজ্ঞানপাভে সর্ব তোভাকে 
প্রযত্র কর। জাগে, অজ্ঞানরূপ মোহনিদ্রা পরিত্যাগ কর। শ্রোত্রিয় 
্রহ্মনিষ্ঠ 'আচার্যগণের সমীপে গমন পূর্বক তাহাদের উপদেশ অগ্চসারে 
স্ব স্ব জীবন গঠন পূর্বক নিশ্চিতরূপে আত্মতত্ব অবগত হও । আচাধ্যের 
উপদেশ অঙ্চনারে চরিএগঠন করিয়া সমাহিত চিত্ত না হইলে এই স্ুক্ম 
আত্মতর কখনই অবগত হওয়া বায় না, কারণ আত্মতবদশী ত্রঞ্বিদগুপ. 
বলিয়া থাকেন নাপিতের ক্ষুরের শাণিত তীক্ষ অগ্রভাগ যেকূপ চরণন্বারা, “ 


৬৪ 


অতিক্রম করা ছুষ্কর, দেইরূপ দেই আত্মজ্ঞান রূপ মার্গ অতিশয় 
দুর্গম 1৬৭1 


নে ই 


 আশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিট 
অনাগ্গনস্তং মহত? পরংপ্রবং নিচাষ্যতং সৃত্যুযুখাৎ 
প্রমুচ্যতে ॥৬৮॥ 


তং (সেই ) অশব্দং (( শবাগুণরহিত ) অস্পর্শং ( স্পর্শ গুণবিরহিত ) 
অরূপং (রূপহীন) অরসং (রসগুণশূন্য ) অগন্ধবৎচ ( এবং গন্ধগুণ 
বর্জিত অর্থাৎ শব্দ-ম্পর্শ-ূপ-রস-গন্ধ রহিত হওয়ায় সমস্ত ইন্দরিয়ের 
অগ্োচর ) অবায়ং ( শব্ম্পর্শাদি বিরহিত বলিয়া অপক্ষয় রহিত ) নিত্যং 
( অব্যয় ওয়া ,হেতু নাশ রহিত), অনাদি ( কারণহীন ) অনন্তং ( কার্ধা- 
রহিত, কাধ্যকারণ ভাব বিরহিত ) মহত; ( বুদ্ধিকূপ মহত্ব হইতে ) 
পরং ( বিলক্ষণ ) ফ্বং (নিগ্ষিয়) নিচাধ্য ( আত্মতন্বকে নিঃসংশয়নূপে 
উপলব্ধি করিয়া ) মৃত্যুমুখাৎ ( জন্মযৃত্যুবপ সংসার হইতে ) তে 
( মুযক্ষু মানব সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হন )1৬৮॥ 

শব্দগুণরহিত, ম্পর্শগুণ বিরহিত, রূপহীন, রসগ্গশূন্ত এবং গন্ধ 
বর্জিত অর্থাংশন-ম্পশ-রূপ-রস-গন্ধ রহিত হওয়ায় সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অগোচর» 
শবম্পর্শাদি বিরহিত বলিয়া অবায় অপক্ষয় রহিত, অব্যয় হওয়া হেতু নাশ- 
রহিত নিত্য, অনাদি ও অনন্ত অর্থাৎ কারণ কার্ধ্য ভাব বিরহিত, মছত্তত্ব 
হইতে বিলক্ষণ, নিক্ষিয় সেই আত্মতব্কে নিঃসংশয়রূপে উপলদ্ধি করিয়া 
ুমক্ষ মানব জমমমৃহ্ারূপ সংসার হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হন।৬৮া 
* এক্ষণে বরহ্ধাক্মৈকা জানের প্রশংসা করিয়া শ্রুতি বলিতেছেন*০ 


২১৪. কঠোপনিষৎ 


নাচিকেতমুপাখ্যানং স্ৃত্যুপ্রোক্ংসনাতনমূ্‌। 
উল্তাশ্রত্বা চ মেধাবী ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥৬৯॥ 


নাচিকেতম্‌ ( নচিকেতা দ্বারা লব্ধ, বিষয়বাসনাহীন মুমুকষ ব্যক্তি দ্বারা: 
প্রাপ্ত) দৃত্যুপ্রোক্তং (মৃত্যু কর্তৃক উপদিষ্ট, শ্রোত্িয় ব্রপ্মনিষ্ঠ গুরুকর্তৃক- 
উপদিষ্ট ) সনাতনং ( গুরুশিম্তপ্রপ্পরাক্রমে অনাদিকাল হইতে আগত, 
চিরকাল স্থায়ী )উপাধ্যানম্‌ ( গুরুশিষ্ভ সংবাদরূপ বলীত্রয়ায্সক এই ' 
রহস্বিদ্থা ) উক্চা(মুমু্ষুদিগকে শ্রবণ করাইয়া) শ্রত্বা চ ( এবং আচার্ধ্য- 
গণের নিকট হইতে শ্রবণ করিয়া ) মেধাবী ( বিবেকী পুরুষ ) বরদ্ধলোকে 
মহীয়তে (ক্রদ্দের স্তায় পৃজ্য হন, ঈশ্বরের স্তায় পৃজিত হন )॥৬৯1 

নচিকেতা দ্বারা লন্ধ অর্থাৎ বিষয় বাসনাহীন মুমুক্ষ ব্যক্তি দ্বারা প্রাপ্ত 
মৃত্যু কর্তৃক উপদিষ্ট অর্থাৎ শ্রোত্রিয় ব্র্গনিষ্ঠ গুরুকন্ৃক উপদিষ্ট গুরুশিল্ঠ 
পরম্পরাক্রমে অনাদিকাল হইতে আগত, চিরকালস্থায়ী গুরুশিষ্নসংবাদরূপ 
ব্রী্রয়াত্মক এই রহস্ত বিদ্বা মুমুক্ষুদিগকে শ্রবণ করাইয়া এবং আচার্ধ্য- 
গণের নিকট হইতে শ্রবণ করিয়া বিবেকী পুরুষ ব্রদ্ধের স্কায় পূজা হন, 
ঈশ্বরের ন্যায় পৃজিত হন 1৬৯। 

গুরুশিত্ত সংবাদরূপ এই ব্রহ্গবিষ্কার শ্রবণ কীর্তণ দ্বারাও ঈশ্বরস গ্াৎ- 
কার হইয়া থাকে। 

এক্ষণে প্রথমাধ্যায়ের উপসংহার করিতেছেন 


যইমং পরমংগুহ্ং শ্রাবয়েৎ ব্রহ্মসংসদি | 
প্রয্তঃ শ্রাদ্ধকালে বা ত্দান্ত্যায় কল্পতে 
তদানন্ত্যায় কল্পতে ॥ ৭০ ॥. 


যঃ (যে কোন ব্যক্তি ) প্রধত; (পবিত্র হইয়া) ইমং (এই) পরমং 
(শ্রে) জং ( গোপনীয়, গুরুশিষ্য পরম্পরা প্রাপ্ত রহনত বিদ্যা বা ববি), - 


রি 


॥ (1 


৯৪ কঠোপনিষৎ ২১৫ 


ব্ংসদি (ক্রাহ্গণ সভায়) শ্রাবয়েৎ (পাঠ করিয়া বুঝাইয়া দেন) শ্ান্ধ- 
কালে বা (কিংবা! শ্রান্ধের সয় সমাগত ত্রাহ্গণদিগকে উক্ত রৃহস্যবিদ্যা 
শ্রবণ করান এবং বুঝাইয়া দেন ) তৎ ( সেই কর্ম, অর্থাৎ এই পঠন এবং 
অর্থ বোধন ) আনন্ত্যায় (অনস্তকল লাভে ) কল্পতে ( সমর্থ হয় ) অধ্যায় 
সমাপ্তির জন্য দবিরুক্তি হইয়াছে ॥৭০। 
যে কোন ব্যক্তি পবিত্র হইয়া এই শ্রেষ্ট, গুরুশিষ্ঠপরম্পরা প্রাপ্ত রহস্য 
বিদ্যা বা ব্রহ্বিষ্ঠা ব্রাহ্মণ সভায় পাঠ করিয়া বুঝাইয়া দেন কিংবা শ্রান্ধের 
সময় সমাগত ত্রাঙ্মণদিগকে উক্ত রহস্য বিদ্যা শ্রবণ কারণ ও বুঝাইয়া 
দেন, তাহার সেই পঠন এবং অর্থবোধনরূপ কর্ম কিংবা সেই শ্রাদ্ধ অনস্ত 
ফল লাভে সমর্থ হয়। অধ্যায় সমাপ্তি হেতু দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥৭০।॥ 
কঠোপনিষদে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত। 
প্রথমাধ্যায়ে সংক্ষেপে যে আত্মতত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে তাহাই এই 
অধ্যায়ে বিস্তারিতরূপে উপদিষ্ট হইতেছে । 


পরাঞ্চি খানি ব্যত্ণৎ স্বযস্ত 

্ম্মাৎ পরা, পশ্যতি নান্তরান্মন্‌। 

কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্তযগা ন্নানমৈক্ষৎ 

আর্ভচস্ষুরদ্তন্্দিচ্ছন্‌ ॥১॥ 

স্ব: ( পরমেশ্বর কিংবা মনের অধিষ্ঠাত্রীদেবতা ব্রহ্মা ) খানি (৫ 

মানে আকাশ,আকশি বা “" দ্বারা উপলক্ষিত ইন্দ্রিয়গণকে) পরাঞ্চি (বাহু 
বিষয় সমূহ প্রকাশে সমর্থ করিয়াংবহিরমুখী করিয়া) ব্যতৃণৎ (হিংসা করিয়া- 
ছিলেন, ইন্জিয়গণের বাহৃবিষয় প্রবণতা ইন্জ্রিয়গণের পক্ষে অহিতকর 
বলিয় তাহাদিগকে পরোক্ষপ্রিয় করিয়া স্ষ্টি হননের স্ঠায় অহিতাচরনই ) 
তস্মাৎ। সেই হেতু অর্থাৎ ইন্জিয়গণ বহিঃপ্রবণ বলিয়া ) পরাউ, বর মনুস্ত 
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২১৬ কঠোপনিফৎ 


বাহ্‌ বিষয়সমূহ ) পশ্বতি ( বহির্গমনগীল ইঞ্জিয়গণ দ্বারা গ্রহণ ফরে)' 
ন অন্তরাত্মন্‌ (অন্ত্যামী প্রত্যক্‌ আত্মাকে জানিতে পারে না) [মনুম্বগণ ! 
এইরূপে বাহ্‌ বিষয়াভিমুখী হইলেও ] কশ্চিৎ ধীর: (কোন কোন বিশুদ্ধ 
চিন্ত বিবেক বৈরাগাবান্‌ মনুষ্য) আবৃতচক্ষুঃ ( ইন্জিয়গণকে বাহাবিষয় 
হইতে ব্যাবৃত্ব করিয়া সমাহিত চিত্তে ) অমৃতৎ ইচ্ছন্‌ (কেবল পরমানন্দ 
অমৃত লাভে অভিলাষী হইয়া) প্রতাগাত্মনম্‌ (স্ুবর্ণহারে স্বর্ণের স্কায়, 
তরঙ্গ বুদ্বুদে জলের ন্তায়, রঙ্জুদর্পে রজ্জুর ন্যায় প্রতি শরীরে ব্যাপ্ত 
নঙ্চিৎ সুখাত্বক আত্মতত্ব) এক্ষৎ (সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়! থাকেন) ॥১। 

পরমেশ্বর ইন্জিয়গণকে বাহ বিষয়সমূহ প্রকাশে সমর্থ করিয়া অর্থাৎ 
বহি করিয়া কৃষ্টি করায় তাহাদিগকে হিংসাই করিয়াছেন অর্থাৎ 
ইঞ্জিয়গণের বাহাবিষয়প্রবণতা, পরোক্ষপ্রিয়তা তাহাদিগের পক্ষে 
. অহিতকর বলিয়া. উহা হননের স্ায়ই হইয়াছে। .ইন্জরিয়গণ বহিঃপ্রবণ 
বলিয়! সব মন্য় এই ঘহিগঁমমশীল ইন্জিয়গণ দ্বারা কেবল বাহ বিষয়সমূহই 
গ্রহণ করে, অন্তর্ধামী প্রতাগাম্বাকে জানিতে পারে না। মনুস্বগণ এইরূপে 
বাহাবিধয়াতিমুখী হইলেও তাঁহাদের মধ্যে কোন কোন শুদ্ধচিত্ত বিবেক 
বৈরাগ্যবান্‌ মনুষ্য ইন্জরিয়গণকে বাছ বিষয় হইতে ব্যাবুত্ত করিয়া সমাহিত 
চিত্তে কেবল পরমানন্দ অমৃতলাভে অভিলাধী হইয়া স্ুব্ণহারে শ্াবর্ণের 
ন্যায় তরঙ্গ বুদ্বুদে জলের ন্যায়, রজ্জুমর্পে রজ্জুর ম্যায় প্রতিশরীরে 
ব্যাপ্ত চ্চিতস্থাত্মক আত্মতস্থ সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়া থাকেন ॥১| 


পরা কামাননুয়ন্তিবালা__ 

তে স্ৃত্যোর্যস্তি বিততস্ত পাশমৃ। 

অথ ধীরা অস্ত্বং বিদিত্বা 
. ক্্রবমপ্রবেদ্িহ ন প্রাধ়ন্তে ॥২। 


. কঠৌপনিষৎ ২১৭ 
'্বালাঃ (যে অবিবেকী মুঢ়গণ)' পরাচঃ (বাহ), কামান্‌ 


+€ প্রহিক পারলৌকিক ভোগ্যবিষয় সমূহ ) অন্যস্তি ( অন্নগমন করে অর্থাৎ 
ভোগ করে ) তে ( সেই বাহ্বিষয়াসক্ত মনস্থগণ ) বিততন্ত ( দিবা রাতি, 
মাস বর্ষদূপে, আধিব্যাধি শোক মোহাদিরূপে প্রসারিত ) মৃত্যোঃ (মৃত্যুর) 
পাশং (বন্ধনরূপ নিরস্তর জন্মমৃত্যু লক্ষণ অনর্থনমূহ ) বস্তি ( প্রাপ্ত হইয়া 
থাকে) অথ (সেই হেতু ) ধীরাঃ (বিবেকীগণ ) অমৃভত্বং ( পরমানন্ৰ 
আত্মতত্বই ) ঞ্রবং (নিত্য) বিদিত্বা ( ইহা বিশেষরূপে জানিয়া ) ইহ 
(এই সংসারে ) অঞ্রবেষু (ব্রদ্ষলোৌকাদি অনিত্য ফল সমূহের মধ্যে কোন 
অনিত্য ফলই ) ন প্রার্থয়ন্তে (অভিলাষ করেন না, ব্রহ্গলোক প্রাপ্তি ও 
আত্মজ্ঞানের প্রতিবন্ধক বলিয়া উহাও বিবেকীগণের নিকট তুচ্ছ )॥২॥ 
যে অবিবেকী মুঢগণ বাহ্‌ এ্রহিক ও পারলৌকিক ভোগ্য বিষয় সমূহ 

ভোগ করে; সেই বাহ্‌ বিষয়াসক্ত মঙগম্মগণ দিবা রাত্রি মাস বর্ষরূপে 
আধি ব্যাধি শোৌঁকমোহাদিরূপে প্রসারিত মৃত্যুর বন্ধনরূপ নিরন্তর জম্মমৃত্যু- 
লক্ষণ অনর্থসঞ্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । সেই হেতু বিরেক্ীগণ “পরমানন্দ 
আত্মতত্ই নিত্য” ইহা বিশেষরূপে জানিয়া এই সংসারে ব্হ্গলোকান্দ 
অনিত্যফল সমূহের মধ্যে কোন অনিত্য ফলই অভিলাষ করেন না। ব্রহ্ম 
লোক প্রাপ্তি ও আত্মজ্ঞানের প্রতিবন্ধক বলিয়া উহাও বিবেকীগণের 
নিকট তুচ্ছ । ॥২। 


যেন রূপং রসং গন্ধং শব্দান্স্পর্শাংস্চ মৈথুনান্‌। 
এতেনৈব বিজানাতি কিমত্রপরিশিষ্যতে । এতদ্ৈতৎ ॥৩ 
আত্মা সর্বদা অপরোক্ষ এই হেতু কার্যযকারণ সংঘাত দেহ হইতে 
পৃথক করিয়া আত্মার চৈতন্থন্বরূপ প্রদশিত হইতেছে__ 
রূপং (নীলপীতাদি রূপ সমূহ ) রসং (মধুরাদি রস) গন্ধং (গন্ধ 
হি ) শব্দান্‌ (বর্ণাত্মক ও ধ্বন্তাত্মক শবসমূহ ) স্পর্শান্*(কোমল 
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২১৮, কঠোপনিবৎ 
কঠিন শীতোষ্ণাদি স্পর্শ ) মৈথুনান্‌ (ভ্ত্রীংসর্গজনিত স্খবিশেষ ) যেন 
(যে অপরোক্ষ স্ব প্রকাশ আত্মচৈতন্ত দ্বারা ) বিজানাঁতি (সবমনুম্ম বিশেষ- 
রূপে অনুভব করে ) তত বৈ এতৎ (তুমি যে আত্মতত্ব জানিতে চাহিয়া- 
ছিলে এই সাক্ষিটৈতন্তই সেই আত্মতন্ব ) এতেনৈব ( এই আমচৈতগ্ঠ 
দ্বারাই ) বিজানাতি ( মন্ম্ুগণ রূপ রসাঁদি বিষয় সমূহ অগ্ভুভব করিয়া 
থাকে । মন” বুদ্ধিঃ চিত্ত, অহংকার, দশইন্দরিয়, পঞ্চপ্রীণ, জড় ; সুতরাং 
উহারা বিষয় সমূহ প্রকাশ করিতে অসমর্থ। আত্মচৈতন্টে বৃদ্ধাদি অন্তঃ- 
করণ দশইন্দ্িয়, পঞ্চপ্রাণ, স্থলদেহ চৈতন্তময় হইয়া বিষয় প্রকাশের সামর্থ 
লাভ করে, সেইজন্ত খষি বলিতেছেন, সাক্ষিভৃত স্বপ্রকাশ আত্মচৈতন্ত 
দ্বারাই মনুস্বগণ বিষয়সমূহ উপলন্ধি করিয়া থাঁকে ), অত্র ( এই জগতে ) 
কিং (আত্মার অবিজ্ঞে় এমন কোন্‌ পদার্থ) পরিশিগ্যতে ( অবশিষ্ট 
রহিয়াছে অথাৎ আত্মার অবিজ্ঞেয় কোন পদার্থ ই নাই। বিষয়ের জ্ঞাত 
ও অজ্ঞাত সত্তা উভয়ই 'আত্মচৈতন্-প্রকাশিভ ) 1৩ 

আত্মা সর্বদা অপরোক্ষ এইহেতু কার্য কারণ সংঘাত দেহ হইতে পৃথক 
করিয়া আত্মার চৈতন্তশ্বরূপ প্রদশিত হইতেছে--নীলগীতাদি বূপসমূহ, 
মধুরাদিরস, সুগন্ধ ও দুগন্ধ বর্ণাআ্বক ও ধ্বন্যাত্বক শব্সমূহ, কোমল 
কঠিন গ্লীতোষ্কাদি স্পর্শ, স্ত্রীসংসজনিত স্থু থবিশেষ, যে অপরোক্ষ ্বপ্রকাশ 
আত্মচৈতন্য দ্বারা সব মান্য বিশেষরূপে অনুভব করে, তুমি যে আত্মতব 
জানিতে চাহিয়াছিলে এই সাক্ষিচৈতন্যই সেই আন্ত । এই আত্ম- 
চৈতন।দ্বারাই মন্গগ্থগণ রূপরসাদি বিষয় সমূহ অনুভব করিয়া থাকে। 
মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার, দশইক্ছিয়, পঞ্চপ্রাণ জড়,/নৃতরাং উহা বিষয় সমূহ 
প্রকাশ করিতে অসমর্থ। আত্মচৈতন্যে বুদ্্যাদি অন্তঃকরণ, দশইক্রিয়, 
পঞ্চপ্রাণ, স্থলদেহ চৈতন্যময় হইয়া বিষয় প্রকাঁশের সামর্থ লাভ করে) 
সেইজন্য খষি বলিতেছেন,সাক্ষিৃত হ্বপ্রকাঁশ আত্মচৈতন্য দ্বারাই সমতগ্মগণ 
বিষয়সমূহ উপলব্ধি করিয়া! থাকে । এই জগতে আত্মার অবিজ্ঞেনন এমন. : 


চর 
ক্ষ 01 
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কঠোপনিষৎ ২১৯ 


কোন্‌ পদার্থ অবশিষ্ট রহিয়াছে? অথণৎ আত্মার অবিজ্ঞে্ম কোন, 
পদার্থ নাই। বিষয়ের জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সন্ত উভয়ই আম্মচৈতন্য, 
প্রকাশিত ।৩॥ 


্বপ্নান্তং জাগরিতান্তং চোভোৌ৷ যেনানুপশ্যতি। 
মহান্তং বিভুমাত্ানং ম্থা ধীর ন শোচতি ॥8| 


্প্ান্থং (স্বপ্নকালীন দৃশ্য সমূহ) ভাগরিতাস্থুং (আগ্রৎ কালীন দৃষ্ 
পদার্থ) উভৌ (উভয়ই )বেন (বে সাক্ষী চৈতন্ত দ্বারা ) অনুপস্তি, 
(লোকে অনুভব করে ) ধীরঃ ( আত্মবিৎ বিবেকী পুরুষ) মহান্তং (মহান্‌) 
বিভুং ( সমন্ত কল্পনার অধিষ্ঠানভূত, সর্বব্যাপী সেই) আত্মানম্‌ (আত্মাকে) 
মত্বা (আত্মরূপে মনন করিয়া অথণৎ আমিই পরমাত্মাম্বরূপ, এইরূপে 
আত্মতব্ধ সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়া) ন শোঁচতি (আর শোক করেন 
না) 780 

বপ্নকালীন দৃশ্ত সম্হ এবং জাগ্রৎ কালীন দৃশ্ত উভয়ই যে সাক্ষিটৈতন্ত 
দ্বারা লোকে অন্গভব করে, আত্মবিদ্‌ বিবেকী পুরুষ মহান্‌ঃ সমস্ত কল্পনার 
অধিষ্টানভূত সবব্যাপী সেই আত্মাকে আত্মরূপে মনন করিয়া অর্থাৎ 
আমিই পরমাত্া স্বরূপ এইরূপে আত্মতত্ব সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়া আর. 
শোক করেন না ॥৪॥ 


য ইমম্‌ মধ্বদং বেদ আত্মানম্‌ জীবমস্তিকাৎ | 

ঈশানং ভূতভব্যস্ ন ততো! বিজুগুপসতে এতদ্বৈতৎ । ॥৫॥ 
যঃ (যে বিবেকী বৈরাগ্যবান্‌ মুমুক্ষু পুরুষ) ইমম্‌ (সকলের দুটা 

স্বগ্রকাশ ) মধ্বদং ( কর্মফল ভোক্তা বা আমন্দভূক্‌, পরমাননস্বরূপ ) 

জীবমু ( প্রাণাদিসমুহের ধারক, সমস্ত জগতের ধারয়িতা ), তৃতভবস্ত 


অতীত ও ভবিষ্তৎকালের দ্বারা উপলক্ষিত সমস্ত প্রপঞ্চের)- ঈশানং 


২২২০ কঠোপনিষৎ 


(নিয়স্তাকে) আত্মানং (প্রত্যক্‌চৈতন্স্বক্ূপ আত্মাকে) অস্তিকাঁৎ (স্ীপন্থ 
আম্মরূপে ) বেদ (উপলদ্ধি করেন ) তত; ( সেই আত্মতব সাক্ষাৎকারের * 
পর ) ন বিজুগুগ্পতে (নিজেকে গোপন করিতে ইচ্ছা করেন না) ॥৫॥ 

যে বিবেক বৈরাগাবান্‌ মুমুক্ষু পুরুষ স্থপ্রকাশ, দকলের ড্রষ্টা পরমানন্দ- 
স্বরূপ, সমস্জগতের ধারয়িতা, সমস্তজগতের নিয়ন্তা প্রতাক্চৈতনান্বন্ূপ 
আত্মাকে হৃদয়ে উপলব্ধি করেন, তিনি তাহার দেই আইম্মিকত্ব অনুভুতির 
পর নিজেকে গোপন করিতে ইচ্ছা করেন না। অগ্থৈত আত্মতব উপলব্ধির 
পর অতিরিক্ত কোন দ্বিতীয় বস্তু না থাকায় কাহার নিকট হইতে কোন্‌ 
প্রয়োজন সিদ্বির জনা আত্মগোপন করিবেন? হে নচিকেত, তুমি যে 
আত্মতন্ব জানিতে চাহিয়াছিলে ইহাই“সেই আম্মতন্থ ॥৫॥ 


যঃ পুর্ববং তপসো জাতমন্ত্যঃ পুর্বমজায়ত । 
গুহাং প্রবিশ্যা-তিষ্ঠন্তং যোইহহির্বাপশাি॥ 
এত দ্বৈত ॥৬॥ 


যঃ (যে মুমুক্ষু ) তপসঃ (জ্ঞানময় ত্রদ্ধম হইতে), পূর্ববং ( প্রথম ) 
জাতম্‌ ( উৎপন্ন ) যঃ (যিনি) অগ্ট্যঃ ( জলদ্বারা উপলক্ষিত পঞ্চ তের ) 
পূর্ব ( পূর্বে) অজায়ত ( উৎপন্থ হইয়াছেন ) ভৃতেভি: ( কাধ) কারণ 
লঙ্গণ ভূতগণ সহ ) গুহাং ( স্বদয়রূপ গুহাতে ) প্রবিষ্ত ( গ্রবেশ করিয়া) 
তি্স্তং (বর্তমান হিরণ্যগর্তকে ) বাপশ্যাত (দর্শন করেন) তিনি 
নচিকেতা জিজ্ঞাসিত আত্মতব্বরেই দর্শন করেন 1৬ 

যে মুমুক্ষু জ্ঞানময় ব্রতী হইতে প্রথম উৎপন্ন এবং পঞ্চভুতের পূর্বে 
উৎপন্ধ হইয়াছেন, কার্ধা কারণ লক্ষণ ভূতগণ সহ ধিনি বি্যমান থাকিয়া 
প্রাণিগণের হদয়াকাশরূপ- গুহায় বর্তমান হিরণ্যগর্তকে দর্শন করেনু তিনি 
নচিকেতা জিজ্ঞাসিত আত্মতত্বকেই দর্শন করেন ॥৬। 


শত 


এ লা 
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উক্ত মন্ত্রের অন্ত প্রকার ব্যাখ্যাঁও হইতে পারে উহা নিয়ে লিখিত; 
হুইল। ৃঁ ও 
খঃ ( ষে প্রত্যক্‌ চৈতনতস্বরূপ আত্মা) তপস; (কেষ্ট জান শক্তির ) 
পূর্বাং (পূর্বে) মুণ্ডক উপনিষদে খষি বলিতেছেন “তপসা চীয়তে ্রদ্ধ 
ততোহম্সং অভিজায়তেগ্, “্যস্ত জ্ঞানময়ং তপঃ” “পরাস্তশক্তি বিবিধৈব 
শ্রয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়া ৮” ইত্যাদি শ্রুতি বাক্য হইতে জান 
যায় যে সচ্চিৎ আনন্দঘন আত্মা জ্ঞান ইচ্ছা ক্রিয়া শক্তি বিশিষ্ট হইয়া 
ঈশ্বররূপে প্রতীত হন। এই জ্ঞান শক্তিই তপন্তা | স্বষ্টি বিষয়ক জ্ঞান, 
ঈক্ষণ, আলোচনা বা তপস্তার পূর্বে রচয়িতা ঈশ্বরের বিদ্যমানতার 
প্রয়োজন । যধিও শক্তি ও শন্ভিমান্‌ অভেদ তাহা হইলেও জগতের 
কারণ সব্বরজন্মোনযী, জ্ঞান ইচ্ছা ক্রিয়াত্মিকা, দেশকাল কাধ্যকারণ- 
রূপা যে শক্তি সেই অপর! শ্তি ঈশ্বরের সহিত সম্পূর্ণ অভিন্নাও নয় 
কিংবা ভিন্নীও নয় অথবা ভিন্নাভিন্গাও নয়। এই শক্তি মায়া, অবিদ্া, 
অপরা, জজ্ঞান্ত প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সুতরাং এই 
“তপস্ঠ বা কুষ্ট'টম্ুখতা বা ঈক্ষণের পৃবে' ঈক্ষিত। ঈশ্বর অভিব্যক্ত হন। 
অতএব “তপসঃ পূর্বং জাতং” এই বাক্যের অর্থ হইতেছে ঈশ্বর । “জাতম্ঠ, 
মানে অভিব্যক্ত। অদ্যযঃ (পঞ্চ তল্মাত্র বা অপঞ্কীরুত পঞ্চ মহাভূত যাহা 
হিরণ্যগঞ্ভের শরীর+ এবং পঞ্ষীকৃত পঞ্চ মহাভূত যাহা বিরাট বিশ্বের শরীর 
অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ এবং বিরাট ও নান: জীবের) পূর্বম্‌ (পূর্বে) অজায়ত 
(ব্ছ্িমান আছেন) গুহাং (সবপ্রাণি হাদয়ে সচ্চিদানন্দরূপে, অন্ত্ীমী 
ও সুত্রাত্মারূপে বর্ধমান )ধঃ (যে প্রত্যগাত্ম!) ভৃতেভিঃ ( কার্ধ্যকারণ 
লক্ষণ জীব-অগৎ-ঈশ্বররূপে ) ব্যপশ্থত ( প্রতীত হইতেছেন ) এতৎ বৈ 
তৎ ( ইহাই নচিকেতা ভিজ্ঞালিত সেই আত্ম তব )॥৬ 
, চে প্রতাক্‌ চৈতত্বস্বরপ আত্মা হষটনুখ জানশক্তির পূর্বে ঈশ্বররূপে 
)শ্রভীত হন, অপক্ষীন্কত এবং পঞ্ষীরৃত মহাভুতের পূর্বে হিরণাগর্ড, বিরাট 


হই, কঠোপনিষৎ 


এবং বিশ্বর্ূপে অভিব্যন্ত হন, যিনি সচ্চিদানন্দরূণে, অন্র্যামী ও সুত্রাক্মি- 
রূপে সর্ধপ্রাণিহ্বদয়ে বর্তমান, কাধ্য কারণ লক্ষণ জীব-জগৎ-ঈশ্বররূপে 
যিনি গ্রতীত হইতেছেন তিনিই সেই আত্মতত্ব । (শ্রতিতে সময় লিঙ্গ 
ও কারকের বহস্থলে ব্যত্যয় দৃষ্ট হয় )। 
যা প্রাণেন সংভবতি অদিতির6দেবতাময়ী | 

গুহাং প্রবিশ্য তিষ্টস্তীং যা ভূতেভিবর্জায়ত ॥৭॥ 

যা (যে) দেবতাঁময়ী ( সর্শদেবতাশ্মিক! ) অদিতি: (অখণ্ডা একরসাঃ 
সচ্চিদানন্দরূপিনী ঈশ্বরের পরাশক্তি) প্রাণেন (ঈশ্বরের সহিত ) 
সংভবতি (সম্যক্রূপে বিষ্কমান আছেন অর্থাৎ যে শক্তি কেবল পরমা- 
নন্দকে বিষয় করে, যাহাকে ঈশ্বরও বলা বাঁয় শক্তিও বলা যায়) গুহাৎ 
€ সর্বপ্রাণিগণের হৃদয়াকাশে ) প্রবিশ্ত (প্রবেশ করিয়া) তিষ্ঠস্তীং 
(বর্তমান আছেন )যা (ধিনি) ভূতেভিঃ ( হিরণ্যগর্ভ ও বিরাটরূপে 
ব্জায়ত (বিবিধরূপে প্রতীত হন)। এতদ্বৈ তৎ (ইহাই সেই 
আত্মতত্ব ) 0৭) 

ষে সর্বদেবতীশ্মিকা অথণ্ডা, একরসা সচ্চিদানন্দরূপিনী পারদেশ্বরী 
পরাশক্তি ঈশ্বরের সহিত সম্যক্রূপে বিদ্যমান আছেন অর্থাৎ সার্ঘই 
ঈশ্বরের সহিত একীভূত হইয়া আছেন এবং কেবল পরমানন্দ, বিষয় 
করেন, ধাহাকে ঈশ্বরও বলা যাঁয় শক্তিও বলা যায়, যিনি সর্বপ্রাণি- 
গণের হদয়াকাশে প্রবেশ করিয়া বর্তমান আছেন এবং যিনি বিবিধক্পপে 
রূপারিত, বিকল্পিত হইতেছেন তিনিই এই আত্মতত্থ !৭॥ 


অরণ্যোনিহিতো জাতবেদা_ 
গর্ভ ইব স্থৃভূতে। গভিনীভিঃ | 
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দিবে দিবে ঈড্যো জীগৃবত্তি-_ 
হবিষ্তির্ম নুয্যেভিরগিঃ ॥ 
এতদ্বৈতৎ ॥৮॥ 


গর্ভিনীভিঃ ( গর্ভবতী স্বীগণ কর্তৃক ), স্ুভৃত: (স্থপথ্য সেবন দ্বারা 
পরিরক্ষিত) গর্ভ ইব (গর্ভের ন্যায়) অরণ্যোঃ ( অরণি দ্য়ের মধ্যে মনত 
ও ন্বহৃদয় মধ্যে) নিহিতঃ ( নিশ্চিতরূপে স্থিত) জাতবেদী; ( সর্বজ্ঞ ও 
সর্ববিদ্‌ ) অগ্নি: ( অন্তঃশরীরে যে চৈতন্জ্যোতিঃ বা পরাঁশক্কি) জাগৃবস্তিঃ 
(প্রমাদরহিত ) হবিদ্বস্টিং ( হবনকারী অর্থাৎ কর্তৃত্বাতিমান ও ভোত্বত্বাভি- 
মান পরিত্যাগ করিয়া ভগবানে আত্মসমর্পণকারী ) মন্ুস্েভিঃ ( মনুম্যগণ 
কর্তৃক ) দিবে দিবে (প্রতিদিন) ঈড্যং (স্তত হন ) এতদ্বৈ তৎ (ইহাই 
দেই আত্মতন্থ )1৮॥ 

গর্ভবতী স্ত্রীগণ কর্তৃক স্থুপথ্য সেবনের দ্বারা পরিপুষ্ট গর্ভের স্তায়, 
অরনিদ্বররূপ স্ত্রী শরীর ও মন্ত্র ওক্কারমধ্যে নিশ্চিতরূপে স্থিত সবজ্ঞ 
সর্পপ্রকাশক অন্তঃশরীরে যে চৈতম্থজ্যোতিঃ বা পরাশক্তি প্রমাদ রহিত 
হুবনকারী অর্থাৎ ভগবাঁনে আত্মসমর্পনকারী মনুস্থগণ কর্তৃক প্রতিদিন 
স্তত হইয়া থাকেন ইনিই দেই আত্মতব ॥৮| 

বৈদিক অগ্নি জড় অগ্নি নহে, অন্তঃশরীরে শুভ্র চৈতন্জ্যোতিঃ বা 
পরাশক্তিই অগ্নি নামে অভিহিত। বাহিরে হজ্ঞশীলাঁয় স্থিত জড় অগ্নি 
ও চৈত্ন্থজ্যোতি:রই প্রতীক। দুইখানি কাঠের সংঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি 
প্রজ্জলিত করিতে হইত) এই ছুই কাষ্ঠ থণ্ডকে অরণি নামে অভিহিত 
কর! হইত। উপরের কাষ্ঠ খণ্ডকে উত্তর অরণি এবং নিম্নের কাষ্ঠ 
খণ্ডকে অধ; অরণি বলা হইত। এই অরণিদ্ব় এবং উহাদের ঘর্ষণ ও 
আধ্যাক্িক ক্রিয়া বিশেষেরই প্রতীক | খষি উপনিষদে বলিয়াছেন ম্বদেহং 

১ পিং কা প্রণব তবারণংধননিরনাত্াসাৎ দেবং পে নগ- 
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বং” “আত্মানং অরণিং কৃতী প্রণবঞ্চোত্তরারণিং জঞাননির্সথনাভ্যাসাৎ 
পাপং দহতি পুরুষ:” এই শ্রতিবাক্য হইতে জানা যায় যে নিজের দেহ ' 
হইতেছে অধ; অরণি এবং প্রণব বা ওস্কার হইতেছে উত্তর অরণি 
এবং ধ্যান হইতেছে ঘর্ষণ। ওয্ার প্রতিপান্ধ পরমেশ্বরের ধ্যান দ্বারা 
চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং সেই শুদ্ধ চিত্তে অগ্নি বা চৈরন্তাঙ্গোতি;র অভিবাক্তি 
হইয়া থাকে। এই চৈতন্যজ্যোতিঃ বা অগ্রিই আত্মতত্ব সাক্ষাৎকার 
করাইয়া দেয় বলিয়া ইহাকেই আত্মতত্ব বলা হয়। এই অগ্নির অপর 
নাম অদিতি। বৈদিক দেবতা হইতেছেন ইন্দ্রির ও অন্তঃকরণের 
অপরিহিভাব। 


বতশ্চোদেতি সূর্য্ো অস্ত ত্র চ গচ্ছতি 
তং দেবা? সর্েহর্পিত। তছুনাত্যেতি কশ্চন ॥ 
এতদ্বৈতৎ |৯॥ 


কুর্যঃ (সুর্য, সুর্যোপলক্ষিত ও নিখিল প্রপঞ্চ )'ঘতঃ ( যাহা 
হইতে, ঝাহাকে আশ্রয় করিয়া) চ উদেতি ( উদদিত হন, উদ্ভুত হন) 
যত্র (ফাহাতে ) অন্তং চ (অন্তমিত হন, গ্রল্নয় কালে লীন হইয়া যাঁয়) 
তং(দেই সঙ্চিদানন্দ সকলের অধিষ্ঠান আত্মততকে ) সর্ব দেব 
( সমস্ত দেবগণ, সমস্ত ইন্দরিয়গণ, কিংবা দেবগণ দ্বারা উপলক্ষিত, সমুদয় 
প্রাণী) অর্পিতাঃ (আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান আছে ) কশ্চন (কেহই ) তৎ 
(ত্বাহাকে ) উন অত্যেতি ( নিশ্চয়ই অতিক্রম করিতে পারে না ) এতদৈ 
তৎ (ইহাই সেই আত্মতন্ব )।৯| 

ুরধ্য ধাহা হইতে উদিত "হন এবং ধাহাতে অন্তমিত হইয়া থাকেন 
অর্থাৎ সর্যযোপলক্ষিত নিখিল প্রগঞ্চ ধাহাকে আশ্রয় করিয়া উদ্ভুত হয় এবং 
যাহাতে প্রলয়কালে লীন হইয়া যায়, সেই সচ্ছিদানন্দকে আত্রর করিয়া 
সমস্ত দেবগণ, সমন্তইক্ি়গণ, সমুদয় প্রাণী বিদ্মান আছে কেহই তাহাকে» 
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নিশ্চয়ই অতিক্রম করিতে পারে না। সকলের আশ্রয় এই সঙ্চিংস্খাম্মক 
বন্ত সেই আত্মতন্ব॥৯॥, 


বদেবেহ তদঘূত্র, বদমূত্র তদন্বিহ | 
সৃত্যোঃ স স্ৃত্যুমাগ্মোতি ঘ ইহ নানেব পশ্যতি ॥১০| 


ইহ (এই কাধ্য কারণ সংঘাত রূপ শরীরে) যত এব (যে চৈতন্ত- 
্বরূপ আত্মা সংসারীর স্তা় অবিবেকীর নিকট প্রতীত হন) তৎ অত্র 
( অবিবেকীর দৃষ্টিতে সংসারীর সায় প্রর্তীয়মান সেই আত্মা সর্বসংসার- 
ধর্মরতিত, দেশকাঁল-বন্তু দ্বারা 'অপরিচ্ছি্ন নিত্য বিজ্ঞান ঘন পরমেশ্বরই ) 
যৎ অধুত্র (থে নিত্য চৈতন্্বূপ পরমাত্মা নিবিশেষ ও নিরুপাঁধিক ) 
তৎ অন্তু ইহ (সেই চৈতন্বম্বরূপ নিরুপাঁধিক পরমাত্মা নামরূপ কার্ধকারণা- 
ত্বক উপাধিসমূহের অন্ুবর্তন করিয়া ,দেহসমূহে অবিবেকীর দৃষ্টিতে 
সংসারীবত প্রতীক্মমান হইতেছেন ), যঃ (যেব্যক্তি) ইহ (অথট্করস 
সচ্চিৎ আনন্দঘন আত্মাতে ) নান! ইব পশ্ঠতি (নানীর ম্বা় অর্থাৎ 
পরমা হইতে আমি ভিন্। আমা হইতে পরত্রহ্ধ পৃথক এইরূপ ভেদ-দৃষ্টি- 
বশত ভিত্রের স্তায় দর্শন করেন ) সঃ (সেই অবিবেকী পুরুষ) মৃত্যোঃ 
(মৃত্যু হইতে ) মৃত্যুং (মৃত্যুকে ) আপ্পোতি (প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ পুনঃপুনঃ 
জন্মমরণ রূপ ম*লীরপ্রধাহে আবত্তিত হইতে থাকে । সেই জন্ত তেদদর্শী 
হইবে না। আমি নিত্য শুনধবু্ধ মুক্ত আকাশবং পরিপূর্ণ চৈতন্ন্বরূপ+ 
এইরূপ সর্বদা মনন করিবে ॥১০॥ 

এই কার্ষকারণ সংঘাত রূপ শরীরে যে চৈতন্বন্বরূপ আত্মা সংসারীর 
্থায় অবিবেকীর নিকট প্রতীত হন, অবিবেকীর দৃষ্টিতে মংসারীর ন্যায় 
প্রতীয়মান সেই আত্মাই সর্বসংসার ধর্মরহিত, দেশকাল-ব্ত, দ্বারা 
শঅপরিচ্ছিন, নিত্য বিজ্ঞান ঘন পরমেশ্বর | যে নিত্য চৈতততন্বরপ পরমাত্মা 
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নির্বিশেষ ও নিরুপাধিক, মেই চৈতত্স্বরূপ নিরূপাঁধিক পরমাক্মা “নামনূপ 
কার্ষকারণাত্মক উপাধিসমূহের অনুবর্ভন করিয়া দেহসমূহে অবিবেকীর' 


দৃষ্টিতে সংসারীবৎ প্রতীয়মান হইতেছেন। যেব্যক্তি অথটেকরস , 


সচ্চিৎ মানন্দঘন আত্মাতে নানা দর্শন করেন অর্থাৎ পরমাতা হইতে 
আমি ভিন, আমা হইতে পরব্রন্ম গৃথক্‌ এইরূপ ভেদদৃষ্টি বশত: ভিন্নের 
্কায় দর্শন করেন সেই অবিবেকী পুরুষ মৃত্যু হইতে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয় 


অর্থাৎ পুন:পুনঃ জন্মমরণরূপ সংসার প্রবাহে আবত্তিত হইতে থাকে। 


সেইজন্ত আমি নিত্য শুদ্ধ বৃ মুক্ত স্বভাব আকাশবৎ পরিপূর্ণ চৈনতনবন্বরূপ 
এইকূপে সর্বদা মনন করিবে 1১০। 


মনন্যৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। 
ম্বৃত্যোঃ স তি য ইহনানেব পশ্যতি 
এতদ্বৈভৎ ॥১১। 


মনসা এব ( আচার্য এবং শাস্ত্রের উপদেশ দারা স্ুসংস্কৃত নির্সল মনের 
দ্বারাই ) ইদং ( অথটুকরস ত্রহ্মকে ) আপ্তব্যং ( জানিতে হইবে )1 ইহ 
(এই ব্রন্ধে) কিঞ্চন (কোনরূপ) নানা (ভেদ) ন অপ্থ (নাই) 
মৃত্যোঃ স মৃত্যুম্‌ আক্পোতি য ইহ নানেব পশ্যতি (যে বাক্তি এই তস্ষে 
ভেদ দর্শন করে দেই ভেদদর্শী জম্মৃত্যুরূপ সংসার প্রবাহে পুনঃপুনঃ 
আবতিত হয় )।১১। 

আচার্য এবং শীঙ্গের উপদেশ দ্বীরা ন্ুসংস্কৃত নির্মল মন দ্বারাই 


অথনৈকরস ব্র্ধকে জানিতে হইবে 1 এই ত্রন্ধে কোনরূপ ভেদ নাই। . 


থে ব্যক্তি এই বন্ধে ভেদ দর্শন করে মেই ভেদদরশ জনমমত্যুর্প সংসার 


বাহে পুনঃপুন: আবর্তিত হয়। ইহাই সেই আত্মতন্ব।১১। চুড়ি, 


ঠ 
| 


-কঠোপনিষৎ ২২৭ 


অঙ্গষ্ঠমাত্রেঃ পুরুষো মধ্য আস্মনি তিষ্ঠতি। 
ঈশানো ভূতভ্ব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্দতে 
এতদ্বৈতৎ ॥১২॥ 


ভূত ভবাস্য ( কালব্রয়ের) ঈশানঃ (নিযন্তা ) অন্ুষ্টমাত্র: ( অন্ষ্ঠ 
পরিমিত হৃদয়াকাশে অন্কটকরণোপাপিক ) পুরুষ: (সর্বব্যাপী চৈতন্য- 
' স্বন্ধপ আম্মা) মধ্য আত্মনি (শরীরের মধ্যে ) তিষ্ঠতি (বি্কমান আছেন) 
ততঃ (এই আত্মতর সাক্ষাৎকার করিবার পর) ন বিজুপ্তগ্গতে 
( আত্মবিদ নিজেকে কাহারও নিকট হইতে গোপন করেন না) ॥১২॥ 
অতীত, বর্ধমান ও ভবিষ্যৎ এই কালত্রয়ের নিয়ন্তা, অন্ুষ্ঠপরিমিত 
হৃদযাকাশে অন্বকরণোপাধিক সর্বব্যাপী চৈতন্তস্বূপ আম্মা শরীরের 
মধ্যে বিগ্যমান আছেন। এই আত্মত সাক্ষাংকার করিবার পর 
আত্মবিদ নিজেকে কাহারও নিকট হইতে গৌপন করেন না ॥১২। 
মন্ুষ্ঠমাত্র; পুরুষো জ্যোতিরিবাধৃূমকঃ 
ঈশানো ভূতভব্যস্ত স এবাগ্য স উশ্বঃ 
এতদ্বৈতৎ ॥১৩| 
অনুষ্ট মাত্র: ( অঙ্ু্ট পরিমিত হৃদয়াকাশস্থিত অন্তঃকরণরূপ উপাধি 
বিশিষ্ট ) পুরুষঃ চৈতন্যস্বরূপ সর্বব্যাপী আত্মা ) মধ্যে আত্মনি (শরীর- 
মধ্যে ) অধূমক: (ধৃমহীন, নির্মল) জ্যোতি:ইব (জ্যোতির শ্তায়) স (সেই 
আত্মা ) ভূতভব্যস্য ( কালত্রয়ের ) ঈশানঃ ( নিয়ন্তা ) স এব (তিনিই ) 
অগ্য (বর্তমান কালে বিদ্যমান রহিয়াছেন, অতীতেও ছিলেন) উত্বঃ 
:( এবং ভবিস্বতেও থাকিবেন ) এতছৈ তৎ (ইহাই সেই আত্মত্ব ) ॥১৩| 
.. অঙ্ু্ু পরিমিত হৃদয়াকা শস্থিত অন্তঃকরণরূপ উপাধিবিশিষ্ট নির্ণল 
জ্যোঁতির তায় ভাম্বান্, কালত্রয-উপলক্ষিভ নিখিল জগতের নিয়ন্তা» 


২২৮ কঠোঁপনিষৎ 


চৈতন্তম্বরূপ সর্বব্যাপী আত্মা শরীরের মধ্যে বিদ্যমান আছেন। অতীত; 
বন্তমান, ভবিষ্বৎ সর্বকালেই তিনি নিত্য অবিকারী সচ্চিদানশ্পূণে 
বর্তমান থাকেন ইহাই সেই আত্মতত্ব ॥১৩| 


যথোদকং ছুর্গে বৃষ্টং পর্ববতেষু বিধাবতি। 
এবং ধর্মান্‌ পৃথক্‌ পশ্যংস্তানেবানুবিধাবতি ॥১৪। 


ভেদদশ্শীর অন্থপ্রাপ্তি প্রদর্শিত হইতেছে । 

পর্ববতেষু, ( পর্ব তসমূহে ) ছুর্গে ( দুর্গম উদ্ধ প্রদেশে ) বুষ্টম্‌ ( বধিত ) 
উদকম্‌ (জল ) যথা (যেমন ) বিধাবতি (পর্বতের শিষ্প্রদেশে বিভিন্ন- 
রূপে ধাঁবিত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়) এবং (এইরূপ ) ধর্মান পৃথক 
(সমস্ত জগতের বিধারক এক অদ্বিতীয় আত্মাকে প্রতিশরীরে ভিন্ন ভিন্ন 
আম্মাসমৃহকে ) পশ্যন্‌ (দর্শনকারী ) তান্‌ এব ( সেই সেই ভিন্ন ভিন্ন 
শরীরকে ) অন্বিধাবতি ( পুনংপুনঃ প্রাপ্ত হয় )॥১৪। 

পবতিসনুছে ছুর্গম উর্গ্রদেশে বধিত জল যেমন পর্বতের নিন্ গ্রদেশে 
বিভিন্নরূণে ধাবিত হইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ সমস্ত জগতের বিধারক 
এক অদ্িতীয় আত্মাকে প্রন্তিখরীরে ভিন্ন ভিন্ন দর্শন করেন, গাত্মবার 
ভেদদর্শনকারী দলেই অবিবেকী পুরুষপুনঃ পুনঃ বিভিন্ন শরীর “৭ হয় ॥১৪॥ 

আত্মার এককদর্শনকারী বিবেকী পুরুষের কৈব্য মুক্তি প্রদর্শিত 
হইতেছে | 

যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি। 

এবং মুনের্ববিজান৬৫ আত্মা ভবতি গৌতম ॥১৫।॥ 

হে গোতঘ (হে নচিকেত ) যথা ( যেরূপ ) শুদ্ধম্‌ ( নির্মল) উদকম্‌, 
( জল ) শুদ্ধে ( নির্সল জলে ) আসিক্তং (বধিত হইয়া, নিক্ষিপ্ত হইয়া) 
তাদৃক এব (সেই রূপই অর্থাৎ নির্ঘল জলই হইয়া যায় ) বিজানতঃ 


কঠোপনিষৎ ২২৯ 


( সেঈনপ আত্মতন্ব সাক্ষাৎকারী ) মুনেঃ "( মননশীল তনবদর্শীর ) আত্মা 
ভৰি ( আত্মা ব্রহ্ম হয় )॥১৫। 

হে নচিকেত যেরূপ নির্মল জল নির্মলজলে বধধিতি হইয়া নির্মল জলই 
হয় সেইরূপ 'আম্মতত্ব সাক্ষাৎকারী মননশীল তত্বদর্শীর আত্মা! ব্রঙ্গই 
হয় 1১৫॥ 


দিতীয়াধ্যায়ে প্রথম বল্লী সগার্া। 


দ্বিতীয়! বল্লী 
পুরমেনাদশদ্বারমজস্াবক্রচেতসঃ | 
অনুষ্ঠায় নশোচতি বিমুক্তস্চ বিষুচ্যতে 
এতৎ বৈত্যৎ ॥১॥ 
অবক্রচেতসূঃ ( অবক্র অর্থাৎ অকুটিল, আদিত্য প্রকাশের স্তায় সর্দা 
.একরপে স্থিত, চেতঃ চৈতন্য যাহার তিনি অবক্রচেতা তাহার অবক্রচেতস্ঃ, 
সুর্য প্রকাশবত সর্বদা প্রকাশশীল নিত্য চৈতত্ন্ব্ূপ ) অজদ্য ( উৎপত্তি 
বিনাশহীন আত্মার ) একাদশ ছ্বারম্‌ (একাদশ দ্বারবিশিষ্ট, দুইটি কর্ণ, 
ছুইটি চক্ষু, ছুইটি নাসিকাগহ্বর, সুখ, নাভি, উপস্থ, গুহাদেশ ও 
বরক্ষর্ধ এই একাদশ দ্বারবিশিষ্ট ) পুরম্‌ ( পুরী, নগর নগরশ্বামী যেমন 
নগর হইতে ভিন্ন, সেইরূপ চৈতন্বম্বরূপ আত্মা একাদশ দ্বারবিশিষ্ট 
নগর হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ। দেহমধ্যস্থিত এই চৈতন্ত স্বরূপ আত্মাকে 
বিবেকী ব্াক্তি) অনুষ্ঠায় ( ধাঁন বা মনন পূর্বক আত্মরূপে সাক্ষাঁংকাঁর 
করিয়া) নশোঁচতি ( শৌক করেন না) বিমুক্তঃ ( অবিষ্যাকাম-কর্মরূপ 
সংসার বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া ) চ বিমুচ্যতে (পুনরায় আর শরীব- 
"রহ ক করেন না অর্থাৎ অভয় কৈবল্যপদ প্রাপ্ত হন )।৯| * 
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অকুটিল, আদিত্য প্রকাশের স্বায় সদা একরপে স্থিত, স্বগ্াকাশ,. 
নিত্য চৈতত্রন্বরূপ উৎপত্তি বিনাশহীন আত্মার একাদশ দ্বারবিশিষ্ট 
শরীররূপ পুরী আ্বাছে। দেহরূপ পুরী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক দেহমধ্াস্থিত 
এই চৈতন্থস্বরূপ আত্মাকে বিবেকী ব্যক্ধি ধ্যান বা মনন পূর্ববক আত্মরূপে 
উপলব্ধি করিয়া শোক করেন না। তিনি অবিগ্া কাম-কমরূপ সংসার 
বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া পুনরাখ শরীর গ্রহণ করেন না অর্থাৎ অভয় 
কৈবল্যপদ প্রাপ্ত হন ॥১॥ 

.. এই চৈতততস্বরূপ আত্মার সবান্মকত্ব প্রদশিত হইতেছে 


হংসঃ শুচিষৎ বহ্থরন্তরিক্ষদৎ 

হোতা বেদিষৎ অভিথিদূরোণ সৎ। 

নৃষ, বরসৎ, ধতসৎ, ব্যোমনৎু 

অবজা, গোজা, ঝতজা, আদ্রিজা খতং বৃহত ॥ ২ ॥ 


" হংসঃ ( হন্তিঃ গচ্ছতি, সবদেহেষু একরূপতয়া বিরাজতে ব্যাপ্রোতি 
বা যিনি গমন করেন তিনি হংস অর্থাৎ সবদেহে চৈতন্প্বপে বিরাঁজ- 
মান আম্মা ) শুচিষৎ ( শুচি আকাশে সীদাত রাজতে প্রক'* পান। 
দ্যলোকে হূর্যরূপে অবস্থান করেন বলিয়া শুচিষৎ) বস্ত্র; (সকণের 
আশ্রয় বলিয়া তিনি বন্গু) অন্তরিক্ষ সৎ (বায়ুরূপে অন্তরিক্ষে বিগ্যমান। হোতা 
( আগ্নিরূপে ) বেদিসৎ ( বজ্ঞ বেদীতে বিদ্যমান । অতিথঃ (অতিথি হইয়া 
বা সোমরসরূপে ) দুরোণ সৎ (গৃহে বা কলসীতে অবস্থান করেন ), নৃষৎ 
€ মন্গষ্যে বিষ্মান ) বরুসৎ ( ধত ঘত শ্রেষ্ঠ পদার্থ আছে সেই সেই শ্রেষ্ঠ 
পদার্থে বিরাজমান ) ব্যোমসৎ ( আকাশে বর্তমান), অব্জা ( জলজ, 
পদার্থরূপে ), গোজা ( পৃথিবী হহতে উৎপন্ন পদার্থরূপে ), খাতজা (যজ্ঞ. 
হইতে উৎপক্ন পদাথরূপে ), অস্রিজা (পর্বত হইতে জাত পদার্থরূপে , 


/ কঠোৌপনিষৎ ২৩১ 
খতং )* অবিতথম্বভাব বৃহৎ ( দেখকাল বৃত্ত দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন সর্ববিধ 
. ভেদরহিত মহান্‌) ॥২॥ 

এই ্লোকে আত্মার সর্বব/পিত্ব ও সর্বময়ন্থ প্রদশিত হইতেছে_- 
: স্র্ণহারে স্বর্ণের ম্যায় আত্মা সর্বদেহ ব্যাপিয়া বিগ্কমান আছেন, 
ছালোকে, অন্তরীক্ষে, জ্যোতি ও বাযুরূপে বিদ্যমান; যজ্ঞবেদীতে 
অগ্রিরূপে, পৃথিবীরূপ বেদীতে এবং শরীরে মূলধারূপ বেদীতে অগ্নি বা 
* চৈতন্তজো!তি বা পরাশক্তিরূপে বিদ্যমান। গৃহে অতিথিক্নপে সোমযাগে 
কলসীমধ্যে সোমরসরূপে শরীরদ্ধপ কললীমধ্যে পরমানন্দরূপে বিরাজিত । 
মনুম্য এবং দেবাদি শ্রেষ্ঠ বাক্তি মধ্যে বিছ্বমান। সত্যে, ঘজ্জে এবং আকাশে 


বর্তমাঁন। জলজপ্রাণীরূপে, পৃথিবী হইতে উৎপন্ন পদার্থরূপে, যজ্ঞ : 


হইতে উৎপন্ন ফলরূপেঃ পর্বতোৎপন্ধ নদী প্রভৃতি রূপে প্রতীত হন। 
এইকূপে সবত্বক ও সর্বময় হইয়াও আত্মা অবিতথ স্বভাব, দেশ কাল 
বস্তদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন ও সর্ববিধ ভেদরহিত মহান্‌ ॥২। 


উদ্ধং প্রাণঘুনয়ত্যপানং প্রত্যগস্তি 
মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা.উপাসতে ॥৩॥ 


প্রাণং ( প্রাণবাযুকে ) উর্ধং (উদ্ধ দিকে) উন্নয়তি (যিনি প্রেরণ 
করেন) অপানং (অপান বাযুকে ) প্রত্যক ( অধোদিকে ) অস্ততি 
(নিক্ষেপ করেন বা প্রেরণ করেন) মধ্যে (হৃদয় মধ্যে) আসীনং 
(অবস্থিত সেই ) বামনং (বমনীয় বা উপাস্য আত্মাকে ) বিশ্বে দেবাঃ 
সমস্ত ইন্জ্িয়গণ ( উপাসতে ) উপাসনা করে অর্থাৎ আত্মচৈতন্তে চৈতন্ময় 
হইয়া মন ও ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ ব্যাপারে ব্যাপূত হয়; সুতরাং 
দেহেন্র্িয়ের প্রেরক ও প্রকাশক আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন ॥৩| 

িনি প্র।ণবাষুকে উর্দাদিকেঃ অপান বাষুকে অধোদিকে প্রেরণ করেন, 
মু ফিনি ইদয় মধ্যে অবস্থিত সেই উপাস্য আত্মাকে সমস্ত ই্জিয়গণণ্উপাসনা 


নি 
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করে অর্থাৎ আত্মটৈতন্তে চৈতন্তময় হইয়া মন ও ইন্জিয়গণ নিদ্ব নিজ 
ব্যাপারে ব্যাপৃত হয়, স্তরাং দেহেিয়ের প্রেরক ও প্রকাঁশক আত্মা 
দেহাদি হইতে ভিম্ন। নিশ্বীস প্রশ্থীসকেও অঙ্বিনীদয় বা প্রাণ, অপানরূপে 
বছস্থলে অভিহিত করা হইয়াছে । ধাহাকে আশ্রয় করিয়া নিশ্বাস 
প্রশ্থীন শরীরকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে তিনিই প্রীণাদি হইতে 
বিলক্ষণ চৈতন্যন্বরূপ আত্মা )৩| 


অস্য বিস্রংসমানস্ত শরীরস্থস্য দেহিনঃ | 
দেহাছিমুচ্যমানস্ত কিমত্র পরিশিষ্যতে 
এতদ্বৈতহ ॥8॥ 


শরীরম্থস্য (শরীরে অবস্থিত ) অন্য দ্রেছিনঃ (এই দেভাভিমানী 
জীবের ) দেহাঁৎ িমৃচামানশ্্ বিশ্রংসমানন্য (দেহ হইতে আংশমান অর্থাৎ 
বহিরগত হওয়ার পর ) অত্র ( এই দেহে ) কিং পরিশিষ্তে ' কি অবশিষ্ট 
থাকে অর্থাৎ ভীবরূপী আত্মা এই দেহ পরিত্যাগ করিপে কার্যাকারণাত্মক 
এই দেহ বিনষ্ট হইয়া যাঁয়। শরীর হইতে যাহার অপগমে শরীর বিনষ্ট 
হইয়া যায় উহাই সেই আজ্মুতত্ব ॥৪॥ 

শরীরে অবস্থিত এই দেভাভিমানী জীবের দেহ হইতে বহির্গত হওয়ার 
পর এই দেহে কি অবশিষ্ট থাকে? অর্থাৎ জীবরূপী আঁখ্মী এই দেহ 
পরিত্যাগ করিলে কার্ধ্যকারণত্মক এই দেহ বিনষ্ট হইয়া যাঁয়। শরীর 
হইতে যাহার অপগমে শরীর বিনষ্ট ইয়া যায় উহ্হাই সেই আম্মতন্ব ॥৪॥ 


ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্যো জীবতি কণ্চন। 
ইতরেণ তু জীবস্তি যন্মিন্নে তাবুপাশ্রিতো ॥৫1 
কশ্চন ( কোনও ) মর্ত্যঃ (মর্ণনীল মন্তস্থ ) ন প্রাণেন (না প্রাণের 


দ্বারা) ন অপানেন (না অপান দ্বারা) জীবতি (জীবন ধারণ করিয়া 
লি 


খাকে )তু (কিন্তু) যস্মিন্‌ (যে চৈতন্তত্বরূপপরমাম্্রীতে ) এতৌ (এই 
প্রাণ এবং অপাঁন ) উপাশ্রিতৌ (আশ্রিত থাকিয়া নিজ নিজ কর্মকরতঃ 
রর্ভমান থাকে ) ইতভরৈণ (প্রাণাদি হইতে বিলক্ষণ সেই আত্মটৈতন্য 
নিমিভ্তই ) জীবস্তি ( জীবিত থাকে )1৫॥ 

পাছে কেহ মনে করেন যে প্রাণবাধু নির্গত হইলেই শরীর নষ্ট হইয়া 
যায় সুতরাং প্রাণাতিপ্িক্ত আম্মা বলিয়া কোন রী নাই সেই জন্য 
খাষি বলিতেছেন- 

কোনও মরণশাল মন্গগ্ না প্রাণের দ্বারা না অপান দ্বারা জীবনধারণ 
করিয়া থাকে । কিন্ধষে চৈতন্তন্ববূপ আম্মাতে এই প্রীণ এবং অপান 
আশ্রিত থাকিয়া নিজ নিজ কর্ম করতঃ বর্তমান থাকে, প্রাণাদিবিলক্ষণ 
'সেই আত্মচৈতন্ত নিমিস্তই জীবিত থাকে 0৫॥ 


হন্ত ত ইদং প্রবক্ষ্যামি গুহং ব্রহ্ম সমাতনম্‌। 
যথা চ মরণং প্রাপ্য আত্মা ভবতি গৌতম ॥৬| 


হে গোঁ, ইদং (এই ) গুহা, ( গোপনীয়, অনধিকারীর নিকট 
অপ্রকাশ্য ) সনাতনং ( নিত্যঃ চিরন্তন ) ব্রহ্ম (দেশ কাল বস্ত দ্বারা 
অপরিচ্ছিন্ন। অথটগুকরস সচ্চিৎ আনন্দঘন 'আত্মতক ) হন্ত ( মানন্দসচক 
অব্যয় শব্দ, আনন্দের সহিত ) প্রবক্ষ্যামি (আমি বলিব ) আআ। (আত্মা ) 
মরণং প্রাপ্য (মরণকে প্রাপ্ত হইয়া ) যথা চ ভবতি ( যেরূপ হয় )1৬। 

যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মষ্তেঃ অন্তীত্যেকে নাষমস্তি ইতি চৈ কে” 
মৃত হইলে কেহ বলেন আত্মা থাকে কেহ বলেন আত্মা থাকে না, মমুস্- 
দিগের মধ্যে আত্মা সম্থন্ধে এই যে সংশয়, এই সংশয় যাহাতে দূরীভূত 
হয়, সেই প্রকার উপদেশ নচিকেতা! যমেব নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন । 
যমও নচিকেতাকে এতক্ষণ ধরিয়া আত্মতত্ব সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান কৰিয়] 
*্যখন দেখিলেন যে নচিকেতা আত্মতবব-সাক্ষাৎকার করিরার প্রত 


২৩৪ কঠৌপনিষং 


অধিকারী হইয়াছেন তখন তিনি নচিকেতাকে বলিতে ল।গিলেন_হে 
গৌতম, যে আত্মতত্বের সাক্ষাৎকারে পরমানন্দ প্রাপ্তি এবং সংসাররূপ * 
ছুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় এবং যে আত্মতত্ব না' জানা হেতু সংসার 
প্রাপ্তি হয় সেই গোপনীয় অর্থাৎ অনধিকারীর নিকট অপ্রকাশ্ত, নিতা, 
চিরন্তন দেশকালবস্ত্র দ্বারা অপরিছিন্ন, অথগুকরস, সচ্চিৎ আনন্দঘন 
আত্মা দেহত্যাগের পর কি প্রকার হন তাহা আনন্দের সহিত আমি 
তোমাকে বলিব ॥৬। 
যোনিমধ্যে প্রপ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ । 
স্থাণঅন্যেহনুসংঘন্তি যথাকর্ম বথাশ্রুতম্‌ ॥৭॥ 

অন্যে (কোন কোন আম্মতন্বজ্ঞ ব্যতীত অপর) দেহিনঃ 
(দেহাঁতিমানী জীবগণ ) যথা কর্ম (নিক্গ নিজ কর্মানুসারে ) যথা শ্রুতম্‌ 
(স্বস্বজ্ঞান অনুসারে ) শরীরতায় (শরীর গ্রহণের নিমিত্ত ) যোনিং 
(শুক্র শোণিত-জনিত জরাযুজ বোনি ) প্রপ্যন্তে ( প্রাপ্ত হয়), অন্যে 
( ত্বত্যন্তমূঢ় অপর জীবগণ, দেহাভিমানরহিত আত্মতত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ ) স্থাণুং 
(বৃক্ষাদিস্থাবরভাব, নিক্ষিয়। নির্বিকার, অজর অমর অভয় অশোক সচ্চিৎ 
আনন্দঘন আত্মস্বরূপ ) প্রপদ্যন্তে (প্রান্ত ভয় ) ॥৭॥ 

আম্মতবজ্ঞ ব্যতীত অপর দেগাভিমানী জীবগণ নিজ /শর্জ কম ও 
জ্ঞান অনুসারে শরীর গ্রহণের নিমিত্ত শুক্র শোণিত জনিত জরাযুজ যোনি 
প্রাপ্ত হয়, অত্যন্তনট অপর জীবগণ শ্ব ন্ব কর্ম ও জ্ঞান অনুসারে বৃক্ষাদি- 
স্থাবরভাব প্রাণ্চ হয় ॥৭] 

এই মন্ত্রের অন্রূপে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে যথা-- 

আত্মতন্থজ্ঞ ব্যতীত দেহাভিমানী অপব্রজীবগণ নিদ্দ নিজ্ঞ কর্ম ও জ্ঞান 
অনুসারে শরীর গ্রহণের নিমিত্ত জরা ুজ, অগ্জ, উদ্ভিজ্জ ও স্বেদজ্জ প্রভৃতি 
নানাবিধ বোনী প্রাপ্ত হয়; কিন্তু দেহাভিমান-রহিত আম্মতবজ্ঞ ব্যক্তি” 


কঠোপনিষৎ ২৩৫ 


গণ হরিক্ষিয়। নির্বিকার, অজর অমর অতয় অশোক সচ্চিৎ আনন্দঘন) 
' *আত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয়। 
পৃর্বন্তী গ্বোকে ধম নচিকেতাঁকে সনীতন গোপ্য ব্রদ্দের উপদেশ 
করিবেন বলিয়াছেন সুতরাং ঠিক পরবর্তী শ্লোক হইতেই সেই উপদেশের 
আরম্ভ হওয়া উচিত। দ্বিত'য়তঃ “যোঁনি' মানে কেবল জরাধুজ যোনি 
হইতে পারে না। জ্ঞান এবং কর্ম অনুসারে শরীর গ্রহণের জন্য জীব 
দেবযোনি হইতে স্থাবরষোনি পর্যান্ত যে কোন যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে 
পাঁরে। শ্রীরু্ণ ভগবান্‌ গীতাঁতে আত্মতব্বের উপদেশ দিতে গিয়া বলিতে- 
ছেন এই আত্ম! “নিত্য, সব'গত, স্থাণু।” সুতরাং স্থাণুমানে বে কেবল 
বৃক্ষাদি স্থাবর পদার্থ তাহা নহে” স্থাথু মানে নিতা, সর্ঘগত আত্মাও 
হইতে পারে। এই গ্লে!কের দ্বিতীয় ব্যাখ্যাও সমীটান। 
য এস ্তপ্তেষু জাগন্তি কামং কামং পুরুষো নিশ্মিমাণঃ | 
তদেব শুক্রং তদ্ত্রহ্ম তদেবাস্ৃতমুচ্যতে । 
তম্মিদ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বেব ভছুনাত্যেতি কশ্চন 
এতৎ বৈত€ ॥৮॥ 
স্বপ্রেষু ( প্রাণাদি ইন্দ্রিরগণ ব্যাপারহীন হইলে ) য এষ: পুরুষ )' 
€(ষে এই পুরুষ) কামং কামং (সেই সেই অভীষ্টবিষ্যসমূহ নিশ্মিমাণঃ 
অবিদ্যাবশতঃ হুষ্টিকরতঃ ) জাগন্তি । জাগ্রত থাকেন) তদেৰ (সেই 
- পুরুষই ) শুক্রঃ+ (নির্মল চৈতন্য ) তদত্রঙ্ধ ( তিনিই ব্রন্ধ ) তদের. 
(তিনিই ) অমৃতং ( নিত্য পরমানন্দ বলিয়। ) উচ্যতে (কথিত হন) 
সবঝেলোকা: (নিখিল ভুবন) তন্মিন্‌ (সেই ব্রদ্গে) শ্রিতাঃ (আশ্রিত, 
হইয়া রহিয়াছে) কশ্চন (কেহই ) উ (নিশ্চয়ই) তত ( সেই ব্রক্ষকে) 
ন অত্যেতি ( অতিক্রম করিতে পাঁরে না), এতৎ বৈ তৎ( ইহাই সেই 
*আত্মতত্ব )1৮ 


৯ 


২৩৬ কঠোপনিষৎ 


প্রাণাদি ইন্দ্িয়গণ ব্যাপারহীন হইলে এই পুরুষ স্বীয় অভীষ্ট নিষয়- 
সমূহ অবিগ্বাবশতঃ সৃষ্টি করিয়া জাগ্রত থাকেন সেই পুরুষই নিম'ল, 
চৈতন্য, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই নিত্যপরমলন্দ বলিয়া ক্ষথিত হন। নিখিল - 
ভুবন সেই ব্রক্ষে আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে । কেইই সেই ব্রহ্মকে অতিক্রম 
করিতে পারে না। ইহাই সেই আশ্মতন্ব 1৮॥ 

এই ছ্োকের অন্যরূপও ব্যাখা হইতে পারে । যথা 

কামং কামং (স্বীয় অভিলাষ হভুসারে সেই সেই অভিলফিত বিষয় 
সমূহ ) নির্ষিমীণঃ (স্বীয় স্বূপের অজ্ঞানবশত: জাগ্রৎ এবং স্বপ্রাবস্থায় 
নির্মাণকরতঃ ভোগ করিয়। ) সপ্তেযু ( ইন্দিয়গণ এবং বুদ্যাদি অন্তুঃকর ণ 
্বধুপ্তি অবস্থায় স্ব স্ব ব্যাপার হইতে বিরত হইলে ) য এষঃ (যে এই 
অর্থাৎ সবদা অপরোক্ষ ) পুরুষঃ ( পরিপূর্ণ স্বভাব সচ্চিৎ সুখাত্মক বস্ত ) 
জাগন্তি (জাগ্রত থাকেন অর্থাৎ জাগ্রৎ স্বপ্ন সুযুপ্তি এই অবস্থাত্রয়কে 
প্রকাশ করিয়া স্বীয় স্বপ্রকাশ নিবিশেষ চৈতন্্ষরপে বিগ্কমান থাকেন ) 
তদেব (সেই জাগ্রদাদি অবস্থাত্রপের প্রকাশক চৈতন্থই ) শুক্র ( শ্তদ্ধ) 
তদ্বরহ্গ ( তিনিই সর্ববিধ-ভেদ-রডিত, দেশকাল-বস্ত দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন বক্ষ) 
তর্দেব (তিনিই ) অসুতং ( উৎপঞ্ভিবিনাঁশহীন পরমাননস্বরূপ ) তন্মিন্‌ 
(সেই সচ্চিদানন্দ ব্রক্ষে ) সর্বে লোৌকা: ( পৃথিবাদি সমস্ত জগৎ 'অতাঃ 
(আশ্রিত রহিয়াছে ) কশ্চন ( কেহই ) তৎ উ( তাহাকে )ন 'অত্যেতি 
(অতিক্রম করিতে পারে না) এতৎ বৈ ততৎ( ইহাই তোমা কর্তৃক 
জিজ্ঞাসিত সেই আত্মতন্ব 

স্বীয় অভিলাষ অনুসারে সেই সেই অভিলধিত বিষয়সমূহ স্বীয় 
স্বরূপের অজ্ঞানবশত: জাগ্রৎ এবং স্বপ্রাবস্থায় নির্মাণকরত: ভোগ 
করিয়া ইন্ছ্িয়গণ এবং বুদ্ধি অন্তকরণ সুযুত্তি অবস্থার স্বন্থ ব্যাপার 
হইতে বিরত হইলে ষে এই সর্বদা অপরোক্ষ পরিপূর্ণ স্বভাব, সচ্চিৎ 


স্থখাক্মক-বস্ত জাগ্রত থাকেন অর্থাৎ জাগ্রত স্বপ্ন সুযুষ্তি এই অবস্থাত্রয়কে 


1 


; 


কঠোপনিষৎ ২৩৭, 


প্রকাশ করিয়া স্বীয় স্বপ্রকাশ নির্বিশেষ" চৈন্তন্বরূপে বিদ্যমান থাকেন 
* সেই জাগ্রদাদি অবস্থাত্রযের প্রকাশক চৈতন্তই শুদ্ধ, তিনিই সর্ববিধ: 
 ভেদরহিত, দেশকালবস্তত্বারা৷ অপরিচ্ছি্ব্রন্ষ, তিনিই ৎপত্তি-বিনাশঙ্ীন 
পরমাননদস্বরূপ। সেই সচ্চিদানন্দ ব্রঙ্গে পৃথিব্যাদি সমস্ত জগৎ আশ্রিত 
রহিয়াছে, কেহই তাহাকে অতিক্রম করিতে পারে নী1 ইহাই তোমা 
কতৃক জিজ্ঞাসিত সেই আত্মতন্ব ॥ 
সর্ব শরীরে একই আক্মা বিগ্তমান রহিয়াছেন, এই আটক দৃঢ়রূপে 
বৃদ্ধিতে অস্িত করিয়া দিণার জন্য দুইটি দৃষ্টান্ত প্রদশিত হইতেছে-- 
হমিধীথেকে ভুবনং প্রবিষ্ট 
রূপং রূপং প্রতিরূপো বব 
একস্তথা সর্বভূতীন্তরাক্া 
রূপং রূপং প্রর্তিজূপো বহিশ্চ ॥৯| 
যথা (ব্রেমন) একং অগ্নি (একহ অগ্থি) ভূবনং 'নামরূপাজ্মক পাঞ্চ- 
ভৌতিক কার্য এই জগতে) প্রবিষ্ট; (প্রবেশ করিয়া) রূপং রূপং (কার্ঠাদি 
দাহা পদার্থের বিভিন্নরূপ অগ্সারে ) প্রতিজপো বসু (সেই সেই দাহ 
পদার্থের আকারে প্রভীত হইয়া থাকে) তথা (সেইরূপ) সর্বভৃতান্তরাজ্মা 
(সর্ব প্রংণিহৃদয়ে বর্তমান আত্মা) এক: (এক হইয়াও) রূপং রূপং (প্রতি 
প্রাণিশবীররূপ উপাধি অন্থসারে ) প্রতিন্ধপঃ (সেই সেই শরীরাকারে 
প্রতীয়মান হইয়া থাকেন) বহিশ্চ (উপাধিবশত; একই আত্ম বিভিন্ন- 
রূপে প্রতীত হইলেও স্বরূপতঃ উপাধিসমূহ হইতে বিলক্ষণ+ নির্বিকার এক 
অদ্বিতীয় চৈতন্বস্বরূপে সর্বদা বিদ্যমান থাকেন) 1৯ 
যেমন একই অগ্নি নামরূপায্মক পাঞ্চভৌতিক জগতে প্রবেশ করিয়া 
কা্ঠুদি দাহ পদার্থের বিভিন্ন রূপ অনুসারে সেই সেই দাহা পদার্থের 


"আকারে প্রতীত হয় সেইরূপ সব্ংপ্রাণিহৃদয়ে বর্তমান আত্মা এক হইয়াও. 


২৩৮ কঠোপনিষৎ 


প্রতি শরীররূপ উপাধি অগ্সারে সেই সেই শরীরাকারে প্রতীয়মান হইয়া 
থাকেন। উপাধিবশতঃ একই আত্মা বিভিন্নকূপে প্রতীত হইলেও শ্বরূপতঃ " 
উপাধিসমূহ হইতে বিলক্ষণ, নির্বিকার, এক অগ্ির্তীয় চৈতত্তন্থরূপে সর্বদা 
বিদ্যমান থাকেন 1৯1 


বায়ূর্যথেকো ভুবনং প্রবিক্টো 

রূপং রূপং প্রতিন্ূপো বভুব। 
একস্তথা সর্ববভৃতান্তরায। 

রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥১০॥ 


যথা (যেমন) একঃ বাযুঃ (একই বায়ু) ভুবনং (জগতে) প্রবিষ্টঃ 
(প্রবিষ্ট হইয়া) রূপং দূপং (প্রতি শরীরের ভিন্ন ভিন্ন রূপ অনুসারে) 
প্রতিরূপো বড়ুব (সেই সেই শরীররূপ উপাধির আকারে প্রতীয়মান হইয়া 
থাকে) তথা (সেইরূপ) স্ক্ভৃতান্তরায্থা (সর্ধভূতের অন্তরস্থিত) এক 
আত্মী (একই আত্মা) রূপং রূপং প্রতিরূপঃ (প্রত্যেক উপাধির আকারে 
প্রতীয়মান) বনুব (হন) বহিশ্চ (উপাধিসমূহ হইতে সম্পূর্ণ বিলঙ্ষণ নসাস্মা 
স্বরৃতঃ এক, নির্বিকার চৈতন্তস্বরূপ) ॥১০) 

যেমন একই বাযু জগতে গ্রবি্ হইয়া প্রতি শরীরের ভিন্ন ভিন্ন রূপ 
অন্রসারে সেই সেই শরীররূপ উপাধি আকারে প্রতীয়মান হইয়া থাকে» 
সেইরূপ সর্নভূতের অন্তরস্থিত একই আত্মা প্রত্যেক উপাধির আকারে 
প্রতীয়মান হন। কিন্ধু উপাধিসমূহ হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ এই আত্ম! 
স্বরূপত: নির্বিকার চৈতন্যম্বরূপ | ॥১০॥ 

সর্বভৃতের অন্তরস্থিত এক চৈহন্স্বরূপ আত্মা উপাপিহেই নানারপে 
প্রতীয়মান হইলেও উপাধির ধর্মে লেপায়মান হন না। ইহাই প্রদর্শন 
করিবার জন্ঠ পরব মন্ত্র আরস্ভ হইতেছে 


কঠোনিষৎ, ২৩৯ 
সুর্যো ঘথা সর্ধ্বলোকস্ত'চক্ষ-_ 
রন লিপ্যতে চাক্ষুধৈর্বাহদোষৈঃ | 
একস্তথ! সর্্বভূতান্তরান্া 
ন লিপ্যতে লোকছুঃখেন বাঃ ॥১১॥ 
সুর্ধঃ যথা (সুর্ঘ ষেরূপ) স্লো কস্ত চক্ষুঃ (সলোকের চক্ষুর অভ্যন্তরে 
চক্ষুর অগ্গ্রাহক অধিষটাত্রীদেবতারপে বিমান থাকিয়াও) চাক্ষুষৈঃ বাহ্‌ 
দোষৈ: ।ক্ষুদনতন্বীয় দোষ কিংবা অপবিত্র বাহ পদার্থের সহিত সম্বন্ধ 
জনিত দোষদবারা) ন পিপাতে (লিপ্ত হন না) তথা (সেইরূপ) এক 
সবভূতান্তরাস্থা (সব্ভতের অন্তরস্থিত এক আত্মা) লোকদুঃখেন ন 
লিপ্যতে (লোকপিগের ছুঃখের দ্বারা লেপায়মান হন না) বাহঃ (অজ্ঞান 
এবং তিৎকাধ্য সুখিহ, দুঃখিত, কর্তৃত্ব, ভোক্কৃত্বাদি হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ 
অসঙ্গ চৈতন্তন্বরূপ আস্তমা সুখ দুঃখাদির অতীত) ॥১১। 
সুর্য যেকুপ সবলোকের চক্ষুর অভ্যন্তরে চক্ষুর অনু গ্রাহক অধ্িষ্াত্রী 
দেবতাঁরপে বিদ্বমান থাকিয়াও চক্ষুসন্থন্বীয় কিংবা অপবিত্র বাহু পার্থের 
সহিত স্ন্ধজনিত দোষ দ্বারা লিপ্ত হন না, সেইরূপ সর্বভূতের অন্তরস্থিত 
এক আত্মা লোকদিগের ছুঃখদ্বারা লেপায়মান হন না। অজ্ঞান এবং 
তৎকাধ্য স্থিত, ছুংখিত্ব, কতৃক ভোক্ৃত্বাদি হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ অসঙ্গ 
চৈতন্স্বদূপ আত্মা স্থথ ছুংখাদির অতীত ॥১১॥ 
এক্ষণে আত্মার অপরোক্ষান্থভূতির ফল কথিত হইতেছে। 
একো বশী সর্ববভূতান্তরাস্া 
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি 
তমাতুস্থং যেইমুপশ্যান্তি ধীর! 
স্তেষাং স্থখংশাশ্বতং নেতরেষান্‌ ॥১২॥ , 


ঙ 


২৪০ কঠোৌপনিষৎ 


বশী (সকলের নিয়ন» অন্তর্যামী) সবভূতান্তরাত্মা ।সর্নভূতের পমন্ত- 
রাত্মা) একঃ (এক হইয়াও) একম্‌ রূপং (স্বীয় অথটুগুকরস, বিশুদ্ধ 
বিজ্ঞানঘন স্বরূপকে) ষঃ (যিনি) বন্যা (বিভিন্ন নীমরূপাদি উপাধিবশে 
কেবরর স্বীয় সত্বা ও ক্ররতিমাত্র দ্বারা দেবতির্ধ্যক্‌ মন্য্াদি বহু প্রকার) 
করোতি (করিয়া থাকেন) তম্‌ আত্মস্থং (দর্পণস্থ মুখের ন্যায় নির্মল 
হৃদয়ে চৈতনাস্বরূপে অভিব্যক্ত মেই আকাশবৎ সর্বান্ুস্্যত আম্মীকে ) 
যে ধীরাঃ (ষে নিবুত্ততৃষ্চ বিবেকীগণ) অন্পশাস্তি (আচার্য এবং শান্তর 
উপদেশ অনুসারে আত্মরূপে অন্ভভব করেন) তেষাং (দেই বর্গডৃত তব- 
দর্শিগণের) শাশ্বত সখ: (নিত্য, পরমাননদবূপ অমুতর লাভ হয়); ন 
ইন্তরেষাং (বহিমুখি বিষয়াসক্ত.অবিবেকী ম্গম্যদিগের উ পরমানন্দ প্রাপ্তি 
হয় না) 1১২॥ 
সকলের নিয়ন্তাঃ অন্তর্যামী, সর্ঘভৃতের অন্তরাত্থা এক হইয়াও স্থীয় 
অথটরস, বিশদ্ধবিজ্ঞানঘন স্বরূপকে ধিনি বিভিন্ন নামরূপাঁদি উপাধিবশে 
কেবল স্বীয় সত্তা ও স্করর্ডিমাত্র দ্বারা দেব-তির্যযক্-ম্স্তাদি বহুপ্রকার 
করিয়া থাকেন, দর্পণন্থ মুখের ম্যায় নির্মল ছদয়ে চৈতন্ন্ক্টপে অভিব্যক্ত 
দেই আকাশবৎ সর্বানস্থ্যত আত্মাকে যে নিবৃস্ততষ্চ বিবেকিগণ আচার্য 
এবং শাস্ত্রের উপদেশ অস্টসারে আত্মরূপে অন্তভব করেন "ই ্রক্ষভৃত 
তববদর্শিগণের নিত্য পরমানন্দরূপ অমৃতত্বলাভ হয়। বহির্ম,থ বিষয়াসক্ত 
অবিবেকী মনস্তদিগের  পরমাননদ প্রাপ্তি হয় না॥১২/ 


নিত্যেহনিত্যানাং চেতনশ্চেভনানাম্‌ 
একো বনুনাং যো বিদ্রধাতি কামান্‌। 
তমান্রস্থং যেহনুপশ্যান্তি ধীরাঃ 

“ তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতি নেতরেষামূ ॥১৩॥ 


এ কঠৌপনিষৎ হ$১ | 


অন্িত্যানাং (অনিত্য পদার্থপমূহে ) নিত্যঃ (ফিনি নিত্য সচ্চিদানন্দ 
[পে বিদ্যমান) চেতনানাং (ব্রদ্ধা? ইন্দ্র প্রভৃতি সমস্ত চেতনের ) চেতনঃ 
চৈতন্তপ্রদ নিয়ন্তা! ) যঃ*( যিনি ) এক: ( এক হইয়াও ) বহুনাং ( নিখিল 
পরাণিগণের+ বহু সকাম মনুম্বগণের ) কামান্‌ ( অভিলফিত পদার্থসমূহ ) 
হদধাতি (প্রদান করেন ) আত্মস্থং (নির্মল বুদ্ধিতে প্রকাশমান ) তষ্‌ 
সেহ আত্মাকে ) যে ধীরাঃ ( যে বিবেকী মন্ুস্মগণ ) অন্নপদ্থান্তি ( আচার্য 
ঃ শাস্ত্রের উপদেশ অস্সারে স্বীয় হদয়ে আত্মরূপে অন্ুভব করেন ) 
তষাং (সেই আত্মতন্বদর্শী মানবগণের ) শাশ্বতী (নিত্য স্বাত্মতৃতা ) 
[াস্তিঃ (সংসার ছুঃখের আত্ন্তিক নিবৃত্বিরূপ শাস্তি হয় ) ন ইতরেষাং 
সংসারাসক্ত অবিবেকী মন্থুষ্তগণের উক্ত শাস্তি হর না ) ॥১৩| 

* অনিতা পদা্থসমূছে যিনি নিত্য সচ্চিদানন্দ রূপে বিদ্যমীন, ব্রহ্ম” 
দ্র প্রভৃতি সমস্ত চেতনের চৈতন্তপ্রদ নিয়ন্তাঃ যিনি এক হইয়াও বহু 
কাম মনুঘ্যাগণের অভিলফিত পদার্থনমূহ প্রদান করেন, নিল বুদ্ধিতে 
্কাশমান সেই আত্মীকে যে বিবেকী মনুষ্যগণ আচার্য ও শাস্ত্রের 
।পদেশ অনুসারে স্বীয় হ্বদয়ে আত্মরূপে অনুভব করেন, সেই আত্মতবদর্শী 
শনবগণের নিত্য স্বাজ্মস্তা সংসার-ছুংখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিরূপ শাস্তি 
য়; সংসারাসক্ত অবিবেকী মন্গম্থগণের উক্ত শাস্তি হয় না ॥১আ 

তদেতদিতি মন্যস্তেইনির্দেশ্যং পরমং সুখম্‌। 
কথং নু তদ্বিজানীয়ান্‌ কিষুভাতি বিভাতি বা ॥১৪॥ 

তত ( সেই ) পরমং ( নিরতিশয়) অনির্দেশ্বং (বাকোর অগম্য, বিশেষ্য 
[পে বলিবার অযোগ্য ) সুখং ( আত্মানন্দ) এতৎ ইতি (অপরোক্ষ 
লিয়া) মন্থাস্তে ( নি তন্দ্শী ব্রাহ্মণগণ মনে করেন )। কথং থু 


* নিতো নিত্যানাং ই পাঠে পরমাণু কাল পরসৃতি নিতযবস্থরও 
তভতাপ্রদ্দ পরমাআ্মা পরমেশ্বর । ্ 


৭: ৃ 


২৪২ কঠোপনিষ* রা 


( কি প্রকারে ) তৎ (সেই দিরিতিশধ আন্মানন্দকে ) বিজ্ঞানীয়াম্‌,( আমি * 
অন্নভব করিতে পারি?) কিমুভাতি ( সেই আত্মানন্দ কি স্বপ্রকাশ 
অর্থাৎ সামান্তত: প্রকাশ পাইয়া থাকে ) বিজ্ঞাতি বা (কিংবা “আনি? 
এই বুদ্ধির বিষয় হয়া হুস্প্ভাবে আত্মরূপে প্রকাশ পায় কিনা ?) 0১৪1 

সেই নিরত্তিশয়। বাক্যের অগম্য অর্থাৎ বিশেষরূপে বলিবার অযে।গা 
আত্মানন্দকে সংসারবিমুখ তন্বদর্শী ব্রাহ্মণগণ 'অপরোক্ষি বলিয়া মনে 
করেন । “কি শ্রকারে আমি সেই নিরৃতিশয় আত্মানন্দকে অনুভব করিতে , 
পারি? সেই আত্মানন্দ কি স্বগ্রকাশ অর্থাৎ সামান্তরূপে প্রকাশ পাইয়া 
থাকেন? কিংবা “আমি” এই বুদ্ধির বিবর হইয়া স্ুম্পষ্টভাবে আম্মন্পে 
অন্তত হইয়া প্রকাশ পান?” এইনসপ মননকারী বিবেকী মুমুক্ষুর 
জদয়ে বাকামনের অগোচর দেই পরমানন্দ আম্মতন্ব প্রকাশিত হন 0১৪) 

উদ্ মন্ত্রের অপর বাখ্যা ২ 

তৎ অনির্দেষ্টং পরমং সখ (সেই ধাকাঘনের অগোচর নিরতিশর 
আনন্দ ) “এও? ইতি মন্ান্থে ! ব্রাঙ্গণগণ সাক্ষাৎ অপরোক্ষক্ূপে অন্তুভব 


করিয়া থাকেন ) কিদ্‌: দেই আনন্দ ।উ । নিশ্চয়ই ) ভাতি (সকলের 
অধিষ্ঠান-ূপে সচ্চিদানন্দ-ূপে সবদ। প্রকাশমান রহিয়াছেন ) কা 
বিভাতি (সর্বলোকের অধিষ্ঠান রূপ সেই আপন্দহ নিল হৃদ আরূপে 
সাক্ষাৎ উপলব্ধ হন ) কথং শ্ত (কেনই বানা ) তত বিঙ্গানীয়াম্‌ (সেই 
আনন্দকে আমি জানিতে পারিনা অর্থাৎ নিশ্চয়ই সেই নিরতিশয় 
পরমানন্দ পরোক্ষ ও সাক্ষাৎ অপরোক্ষ-ূপে অনুভূত হন )। 
মুমুক্ষগণ সেই বাক্যমনের অগোচর নিরতিশয় আনন্দকে সাক্ষাৎ 
অপরোক্ষরূপে অন্রভব করিয়া থাকেন। সেই "আনন্দ সকলের অধিষ্ঠান 
সচ্চিদানন্দ-রূপে সর্বদা প্রকাশমান রহিয়াছেন এবং তিনিই নির্মল হাদয়ে 
দাক্ষাৎ আত্মরূপে উপশ্রন্ধ হন সুতরাং তাহাকে আমি নিশ্চয়ই অপরোক্ষ" 
রূপে তআনুভব করিতে পারিব ॥ 
/ 


' ... কঠোপনিষৎ ২৪৩ 


_ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকমূ। 
নেমা বিছ্ুতোভান্তি কুতোহয়মগ্রিঃ ॥ 
তমেব ভান্তমন্ভাতি সর্ববমূ। 
তস্য ভাসা সর্ববমিদং বিভাতি ॥১৫॥ 
তত্র ( সেই স্বপ্রকাশ আননস্বরূপ আত্মাকে ) ন কূর্ধাঃ ভাভি। কৃর্ধ্য 
প্রকাশ করিতে পারে না) ন চন্দ্র তারকং ( চন্দ্র ও তাঁরাগণও প্রকাশ 
করিতে পারে না) ন ইমা বিদ্বাত্তঃ ভান্তি (এই বিছ্যুতৎ্ও তাহাকে 
প্রকাশ করিতে পারে না) অয়ম্‌ অশ্রিঃ কৃত: (আমাদের চক্ষুর গোচর 
এই যে অগ্নি এই অগ্নি যেতাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না সে বিষয়ে 
আর বলিবার কি মাছে?) ভান্তম্‌ (সদা প্রকাশমান ) তম্‌ এব (সেই 
আত্মাকেই ) সনম্‌ অন্তভাতি (সব জোতিষ্ক অন্তগত-রূপে প্রকাশ পাহিয়া 
থাকে ) ইদ* সর্যম্‌( এই চরাঁচর জগৎ) তপ্য ভাসা ( সেই আত্মার 
জ্যোঃতিতে ) বিভাতি ( দীপ্বিমান্‌ হইয়। প্রকাশ পাইয়া থাকে ) 1১৫) 
এক্ষণে ব্রন্ধাত্মক সুখের স্বপ্রকাশত্ প্রদর্শিত হইতেছে 
সেই স্বপ্রকাশ আননারূপ আজ্মাকে স্ধ্য, চন্দ্র, তারকাগণ ও বিদ্যুৎ 
প্রকাশ করিতে পারে না। এই অগ্নি যে তাহাকে প্রকাশ করিতে 
পারে না. সে বিষয়ে আর বলিবার কি আছে? 'সবদা প্রকাশমান 
সেই আত্মাকেই আশ্রয় করিয়া হৃর্যাদি জ্যোতিফষসমূহ অন্থগতরূপে 
প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই চার জগৎ সেই আত্মার চৈতন্ত- 
জ্যোতিতে দীপ্রিমান্‌ হইয়া প্রকাশ পায় ॥১৫॥ 


তৃতীয়। বল্ী 


ন্রিতিশয় আননস্বরূপ স্বপ্রকাশ আত্মতৰ অত্যন্ত ছুবিজ্ঞেম বলিয়া 
বিভিননকপে আত্মতবব উপদিষ্ট হইতেছে । কাধ্য দেখিয়া কারণের অনুমান 


) 


২৪৪ .. ক্ষঠোপন্ষ,ং 
করা হয়। জগৎ একটি কার্য স্তরাং জগতেরও একটি কারণ , 
আছে দেই কারণ হইতেছেন ত্রদ্ধ। ও 

উদ্ধমূলোইবাকৃশাখ এযোহশ্বথঃ সর্নীতনঃ। 

তদেব শুক্রং তদ্ত্রঙ্ম তদেবাহ্‌ তমুচ্যতে 

তম্মিন লোকাঃ শ্রিতাঃ স্বর তদুনাত্যেতি কষশ্চন 

এতদ্বৈ তৎ ॥১॥ 
এষঃ (এই সংসার রূপ ) অশ্ব: : সতত পরিবর্তনশীল দৃষ্ট-নষট-স্বভাব 
অঙ্থবৃক্ষ ) উর্দমূল: ; ইহার মুল উর্ধ অথাং সবোত্রম পরমাস্মা পরমেশ্বরই 
ইহার কারণ) অবাক্শাথ; ! এই সংসাররূপ অশ্বখ বৃক্ষের শাখাসমৃত 
অধোগাশী অর্থাৎ অবাক্ত+ ভিরশ্যগভ। বিরাউ ইত্তাদি স্থাবরাস্ত পরান 
বিস্তৃত ) সনাতন: ( বীফাগুনের স্কায় অনাদি কাল হইতে প্রবুদ্ত ) তদের 
(সংসার বৃক্ষের দূলক্ষরূপ সেই সচ্চিদানন্দ ব্রন্গই ) শুক | শ্দ্ধ চৈতন্য 
দ্োতি* ) তদব্্ধ (তিনি বৃইৎ অথ দেশকাল-বস্ত দ্বারা অপরিচ্ছি্ন 
সবুধিধভেদপুচিত ) তদেব অমৃত ( ভিনিই অবিনাশি, সভা জ্ঞান অনস্ক 
স্বরূপ) উচ্যতে (ক্রঙ্গবিদ্গণ বলিয়া থাকেন) ভশ্মিন ( তাহা )' 
সর্দে লোকা: ( সমুদয় জগৎ ) শ্রিতা: (আশ্রিত রঠিয়াছে) কষ্চন 
(কেহই) তত উন'অতোতি (তাহাকে অতিক্রম করিতে পারে না) 
এতৎ বৈ তত ( নচিকেত। কর্তৃক জিজ্জাসিত সেই আত্মতন্ব এই )॥১ 
সতত পরিবর্তনণাল দৃ-নষ স্বভাব এই সংসাররূপ অশ্বথ বৃক্ষের মূল 

হইতেছেন সবৌত্তম পরমাত্ম। পরমেশ্বর | এই সংসাররূপ বুক্ষের শাখা" 
সমূহ অধোগামী অর্থাৎ অব্যক্ত, হিরণ্যগঞ্ভ বিরাট ইত্যাদি রূপে স্থাববান্ত 
পর্য্যন্ত বিভ্ৃত। বীজাুরের স্বায় অনাদি কাল হইতে ইহা গ্রবৃন্ত। 
্রক্মবিদ্গণ বলিয়া থাকেন এই সংলাররূপ বৃক্ষের মূলস্বরপ সেই সচ্চিদানন্দ 
পরমেশ্বর শু ঠৈতন্ জেযোতিঃবরূপ, তিনি বৃহৎ অর্থাৎ দেশকাল-বস্ত দ্বারা 


5 কঠোপনিষৎ নি ১ 
'অপরিষ্ছিন্, স্ববিধ ভেদরহিত, তিনিই *অবিনালী, সত্যজ্ঞাব অন্বস্বরপ, 


। তাহাতেই সমুদয় জগৎ আশ্রিত রহিয়াছে, কেহই তাহাকে অতিক্রম 


করিতে পাঁরে না। ইহাই সেই নচিকেতা কর্তৃক জিজ্ঞাসিত আত্মতব ॥১ 
যদিদং কিঞচ জগতসর্ববং প্রীণ এজতিনিঃস্যতন্‌ । 


মহদ্তয়ং বজ্মুদ্যতং ঘ এতদ্‌ বিদরম্থতাস্তে ভবস্তি ॥২। 

যত ইদং কিঞ্ত জগৎ (যা কিছু এই জগৎ অর্থাৎ সমুদয় জগৎ) 
প্রাণে (পরব্দ্ধ আছে বলিয়া) নিঃহতং (সেই পরক্রহ্গ হইতে নির্গত 
হইয়া) এজতি (নিযমান্টসারে “্পন্দিত হইতেছে ) উদ্ভতং বজ্ঞম্‌ ইব 
উদ্ধাত বজে র ন্যাষ)মহদ্ভয়ং (মহাতয়গ্কর অর্থাৎ জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও 
লয়ের কারণ ঈশ্বরের শাসনে চরাচর জগৎ নিয়মিত ভাবে প্রবৃত্ত 
রহিয়াছে ) যে: ফাহারা ) এতত (এই স্বপ্রকাঁশ সমস্ত - জগতের আশ্রয় 
পরমাত্মাকে ) বিছু: (আম্মন্রপে সাক্ষাৎ উপলদ্ধি করেন ) তে ( তাহারা ) 
অমৃতা ভবস্তি (অমর হনু অর্থাৎ জনমমৃত্ু অতিক্রম করিয়া স্বস্বরূপে স্থিতি- 
লাভ করেন )।২। 

পরবদ্ধ আছেন বলিয়াই চরাচর সমুদয় জগৎ তাহা হইতেই 
নিত হইয়া নিয়মানুসারে স্পন্দিত হইতেছে । জগতের উৎপঞ্তিঃ স্থিতি 
ও লয়ের কারণ, উদ্যত ব্রজের স্চায় ভয়ঙ্কর সেই ঈশ্বরের শাসনে সমুদয় 
জগৎ নিয়মিত ভাবে প্রবৃত্ত রহিয়াছে । ধাঁহারা এই স্বগ্রকাশ+ সমস্ত 
জগতের আশ্রয় পরমাত্মীকে আত্মরূপে উপলব্ধি করেন তাহার। 
অমর হন |২॥ 


 ভয়াদস্থাগিস্তপতি ভয়াৎ তপতি সৃর্ধ্যঃ | 
অয়াদিনুম্চ বায়ুশ্ স্ৃত্যর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥৩| 
অস্ত রি পরমেশ্ববের ভথাৎ (ভয়ে অর্থাৎ তাহার শাসন মানিয়া) 
“রি: তপতি (অগ্নি তাপ প্রদান করেন) ভয়াৎ সুর্যাঃ হি হি 


২৪৬ কঠোপনিষৎ + 


হূ্য তাপ দিতেছেন) ভয়াৎ (তাহারই ভয়ে) ইজস্চ। বাযুষ্চ, পঞ্চম মুশ্চ, 
ধাবতি (ইন্্ বায়ু এবং পঞ্চম মৃত্যু ্ব স্ব কর্তবা সম্পন্ন করিতেছেন) 1৩। 
এই পরমেশ্বরের ভয়ে অগ্নি তাপ প্রদান করেন, হধ্য তাহারই ভয়ে: 
তাপ দিতেছেন, তাহারই ভে ইন্তর, বাঁধু এবং পঞ্চম মৃত্যুও স্থ স্ব কর্তবা 
কর্ম সম্পন্ন করিতেছেন ॥আ 
ইহ চেদশকদৃবোদ্ধ,ং প্রাকৃশরীরস্ত বিভ্রসঃ 
ততঃ স্বর্গেধু লোকেমু শরীরস্বায় কল্পতে ॥8॥ 
শরীরস্য (দেহের) বিশ্রসঃ (পতনের) প্রাক (পৃবে) চেঙ যদি কেহ) 
ইহ (এই শরীরেই) বোদ্ধ,ং (পরমাক্বাঞচে আত্মরূপে উপলদ্ধি করিতে) 
অশকৎ (জ্ঞান গ্রাপ্তির সাধন সম্পন্ন হইয়া সমর্থ হন তাহা হইলে এই 
জন্মেই তিনি সংসার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করেন) ততঃ (আর বদি 
পরমাম্থাকে জানিতে না পারেন তাহা হইলে ত্্মজ্ঞানের অভাব হেতু ) 
স্বর্গেষু লোকেমু ! কর্মফল ভোগের স্থান স্বর্গাদি লোকসণুহে ) শরীরজায় 
( শরীত্র ধারণের নিষিদ্ত ) কল্পতে ( যোগাতালাভ করেন ) ॥৪॥ 
দেহপাতের পূর্যে যদি কেহ এই শরীরেই জ্ঞানপ্রাপ্থির সাধন সম্পন্ন 
হইরা পরমাআ্বীকে মাম্বরূপে সাক্ষাৎ উপলদ্ধি করিতে সমর্থ হন.তাঃ: *ইলে 
তিনি এই জন্মেই মংসার বন্ধন হইতে মুদ্ষিলাভ করিতে পারে) . আর 
বদি পরমাস্মাকে জানিতে না পারেন তাহা হইলে ব্রঙ্মজ্ঞানের অভাবহেড় 
কমফলভোগের স্থান স্বর্গাদিলেকসবুছে  শরীরদারণের নিমিত্ত 
যোগ্যতা লাভ করেন অর্থাৎ পুনরায় সংসারে জন্মলাভ করেন ॥8. 
বথাদর্শে তথাত্মনি যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে। 
যথাপ্লু,পরীবদদূশে তথাগন্ধর্বলোকে 
ছায়াতপরোরিব ব্রহ্মলোকে ॥৫॥ 
র্গলোক ব্যতীত অন্ধ কোন লোকেই আব্বজ্ঞান স্ব. নহে বলিয়া 


॥ কঠোপনিষৎ ২৪৭ 


এবং* ্র্গলোকপ্রাপ্তিও সাধন সাধ্য বলিয়া ছুর্লত হওয়ায় এই জন্মেই 

আব্মজ্ঞান লাভে প্রযত্ত করা উচিত। সেইজন্ত বিভিন্ন পাটি 
প্রদশিত হইতেছে__ * 

বথা আদর্শে (যেরূপ নির্মল দর্পণে স্বীয় প্রতিবিশ্ব সুম্পষ্ট দৃষ্ট হয়) তথা 
আত্মনি ( সেন্ুূপ সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন মুমুক্ষুর নির্মল চিত্তে দেহাদি হইতে 
বিলক্ষণ আত্মা সুস্পষ্ট উপপন্ধ হন) বথা স্বপ্রে ( বেকূপ স্বপ্নে আত্মম্বরূপ 
ুম্পষ্ট প্রতীত হয় না) তথ! (সেইরূপ) পিতৃলোকে ( পিতৃলোকে বিষয়াসক্ত 
বুদ্ধিতে আম্মদশন স্ুম্পষ্ট হয় না) যথা অগ্স, (যেরূপ চঞ্চল জনে) পরিদদূশে 
ইব (কম্পাদিরহিত স্বীয় অবয়ব সুম্পষ্ট দৃষ্ট হয় না) তথা দন্ধর্বলোকে 
(গন্ধনলোকেও সেইরূপ ভোগদ্বারা বিচলিত চিত্তে দেহাদি হইতে বিবিক্ত- 
রূপে আত্মদশন হয় না) ছায়াতপয়োঃ ইব (আলোক ও অন্ধকারের যেক্নপ 
পৃথক্‌ পৃথক প্রর্তীতি হয় সেইকুপ ) ব্রহ্মলে!কে (ব্রদ্ধণৌকে দেহাদিরূপ 
উপাধি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ শুদ্ধ চৈতন্তস্বরূপ আত্মতন্ব প্রতীত হন )॥৫1 

যেরূপ নিল দর্পণে স্বীয় প্রতিবিশ্ব সুস্পষ্ট দৃষ্ট হয় সেইরূপ সাধন 
চতুষটযসম্পন্ন মুমুক্ষুর নির্ণ চিন্তে দেহাদি হইতে বিলক্ষণ আম্মা! সুস্পষ্ট 
উপলব্ধ হন। যেরূপ স্বপ্পে আত্মস্রূপ সুষ্পষ্ট প্রতীত হয় নাঃ সেইরূপ 
পিড়লোকে বিষয়াসন্ত বুদ্ধিতে আত্মদর্শন সুস্পষ্ট হয় না। চঞ্চল জলে 
যেক্ধপ কম্পাদিরহিত স্বীয় অবয়ব স্ুম্পষ্ট পরিলক্ষিত হয় না, সেইরূপ 
গন্ধবল্কে ভোগ দ্বারা বিচলিত চিন্তে দেহাঁদি হইতে বিবিক্ুবূপে 
আত্মদর্শন হয় না। আলোক ও অন্ধকারের যেরূপ পৃথক পৃথক্‌ 
প্রতীতি হয সেইরূপ ব্রগ্ষলোকে দেহাদিরূপ উপাধি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ 
শুদ্ধ চৈতন্স্বরূপ আত্মতত্ত্ গ্রতীত হন ॥ ৫ ॥ 


ইন্দরিয়াণাং পৃথগ ভাবমুদয়াস্তময়ৌ চ.যৎ। 
* "পৃথগুৎপপ্ঠমানানাং মন্তা ধীরো ন শোচতি 0৬ 


২৪০ কঠোপনিষৎ রর 


আত্মত সাক্ষাৎকার দগ্থদ্ধে বিবেকাত্মক সাধন উপদিষ্ট হইতেছে__ 

পৃথক্‌ (আকাশাদি পঞ্চভৃতের এক একটি হইতে পৃথক্‌ পৃথক ) 
উৎপদ্যমানানাং ( উৎপন্ন ) ইন্রিয়াণাং (ইদ্্রিফদমূহের ) পৃথক ভাবম্‌ 
( চৈতন্তন্বরূপ আত্মা হইতে পার্থক্য ) উদয়াস্তময়ৌ চ'ঘৎ ( এবং জাগ্রৎ 
অবস্থায় ইন্দ্রিয়গণের উদয় বা অভিব্যক্তি এবং স্বপ্নাবস্থাপ ইন্দ্িখগণের 
প্রলয় বা অনভিব্যক্তি যে চৈতন্ প্রকাশ করেন সেই সাক্ষি চৈতন্তকে ) 
মত্বা (আত্মরূপে সাক্ষাৎকার করিয়া) ধীরঃ (বিবেক-বৈরাগাবান্‌ 
সংবতচিত্ত মুমুক্ষু ) ন শোচতি (শোক করেন না ) 1৬! 

আকাশাদি পঞ্চভুতের এক একটি হইতে পৃথক পৃথক উৎপন্ন ইঞ্জিয়- 
সমূহের চৈতন্তস্বরূপ মাস্মা হইতে পার্থক্য এবং জাগ্রৎ অবস্থায় ইঞ্জিয়- 
গণের উদয় বা অভিব্যক্তি এবং স্বপ্রাবস্থায় ইন্দিয়গণ্র প্রলয় বা! অনভিব্যক্কি 
যে চৈতন্ক প্রকাশ করেন সেই সাক্ষি-চৈতস্ককে আত্মরূপে সাক্ষাৎকার 
করিয়া বিবেক বৈরাগ্যবান্‌ সংযতচিন্ত মুমুক্ষু শোক করেন না ।৬ 

ইন্দ্িয়েভ্যঃ পরং মনো! মনসঃ সন্বমুভ্মঘ্‌ | 
সন্তাদধি মহানাত্ম! মহতোহব্যক্তমুভ্তমম্‌ ॥৭॥ 

ইন্জিয়েতায: ( ইন্দ্রিয়গণ হইতে) মনঃ পরং (মন শ্রেষ্ঠ) সনসঃ (মন 
হইতে) সব্বং (বাষ্টি বুদ্ধি) উত্তমম্‌ (উৎরুষ্ট) সত্বাৎ (বাষ্টি বুদ্ধি হইতে) 
মহান্‌ আত্মা ( সমষ্টি বুদ্ধি, অধি (শ্রেষ্ঠ) মহত; ( সমষ্টিবদ্ধি দূপ মহত্ত্ব 
হইতে) অব্যক্তং (অব্যারুত, প্রকৃতি, মায়া) উন্তমম্‌ (শ্রেষ্ঠ) ॥৭। 

ইন্জিয়গণ হইতে মন শ্রেষ্ট, মন হইতে ব্যষ্টি বুদ্ধি উৎকষ্ট, ব্য্টিবদ্ধি 
হইতে সমষ্টিবৃদ্ি শেষট, সমস্িবদ্ধি রূপ মহত্বর হইতে অব্যাকত, প্রকৃতি বা 
মায়! শ্রেষ্ঠ ॥ ৭1 

অব্যক্তাু পরঃ পুরুষো ব্যাপকোহলিঙ্গ এব চ। 
তং জ্ঞাত্বা যুচ্যতে জন্তরম্ৃতত্ব্চ গচ্ছতি ॥৮॥ 


/ | কঠোপনিষৎ | ২৪৯ 


এঅধযক্তাৎ, প্রকৃতি বা মায়া হইতে) ব্যাপক: (সর্বব্যাপী, পরিপূর্ণ স্বভাব) ০ 
,অলিঙ্গ (অনুমানের অগম্য, হেতুবর্জিত) পুরুষ: (সর্বত্র পূর্ণরূপে স্থিত 
চৈতনবস্বদূপ আত্মা) 'এব পরঃ ( নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ) তং জ্ঞাত্বা ( ধাহাকে 
সাক্ষাৎকার করিগা) জন্তঃ (জীবগণণ মুচাতে (এই দেহেই, জীবিতীবস্থায়ই, 
অবিষ্যা-কাম্ডকর্মরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত তন) অমৃতত্বং চ গচ্ছতি ( এবং 
দেহপাতের অন্তর বিদেহ মুক্তিরূপ মোক্ষ বা অমৃতবলাভি.করেন) ॥ ৮॥ 
প্রকৃতি বা মায়া হইতে সবব্াপী, পরিপূর্ণ স্বভাব, হেতুবজিত 
ন্টমানের৪ 'অগমা, সর্বত্র পূর্ণরূপে স্থিত, চৈতন্স্বরূপ আত্মা নিশ্চয়ই 
শ্রেষ্ট, ধাহাকে সাক্ষাৎ উপরন্ধি করিয়া জীবগণ এই দেহেই, ভীবিতা- 
স্থায়ই অবিদ্যা-কাম কম্ম-ূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হন এবং দেহপাতের অনন্ূর 
বিদেহমুক্রিকপ মোক্ষ বা অমুতধ লাঁভ করেন ॥ ৮ 
ন সংদূশে তিষ্ঠতি রূপমস্থয 
ন চক্ষুষা পশ্যাতি কশ্চনৈনম্। 
* হৃদা মনীষা মনসাভিরুপ্তো 
য এতৎ বিছুরম্তাস্তে ভবন্তি ॥৯॥ 
সেই অলিঙ্গ সর্ববাপী আত্মতন্বের সাক্ষাৎকার কি প্রকারে করিতে 
হয় তাহা উপদিষ্ট হইতেছে । 
অস্য ( এই প্রভাগাত্মার) রূপং (স্বরূপ । সংদৃশে (ইন্জিয়গোচরে) 
নভিষ্ঠতি (বর্ধমীন থাকে না অর্থাৎ ইন্্িয়ন্-জাীনযোগ্যত! প্রীঞ্চ 
হয় না, কোন জ্ঞানেন্থিযহথারা প্রতাক: আত্মাকে জে়রূপে জানিতে 
পারা যায় না) কশ্চন (সেইহেতু কেহই) এনম্‌ (এই আত্মাকে) চক্ষুষা ন 
পশ্যতি (চক্ষু প্রভৃতি ইন্জরিয্ধারা দর্শন করিতে পারে না) মনীষা 
( সংকল্বিকল্লাত্মক মনকে বশে রাখিতে সমর্থ) হাদা (হৃদয় একমাত্র 
অীত্মবিষধিণী বুদ্ধিদ্বারা ) মনসা ( মনন দ্বারা) অভিক্প্: (প্রকাশিত 
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, আত্মাকে মুমুক্ষু উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন ) ষে ( যে সমাক্দর্শিগ্ণ ):ৎ. 

( এই আত্ম/কে পুবোক্ত উপায় অবলস্থন করিয়া ) বিছুঃ (উপলব্ধি করেন) 

তে (তাহারা) অমৃতা: ভবস্তি (অমরত্ব লাত করেন 'র্থাৎ মুক্ত হন )1৯। 
সেই সবব্য।পী অলিঙ্গ আবম উতর উপলন্ধির উপায় ক্উপদিষ্ট হইতেছে) 


৮ ৯৬ 


কেহহ এই আত্মাকে চক্ষু প্রভৃতি ইন্জিয় দ্বারা দর্শন করিতে পারে না। 
সংকল্প বিকল্পাম্মবক মনকে বশে রাখিতে সমর্থ, একমাত্র মাম্মবিষষিণী 
হৃদয়স্থ বুদ্ধির সাহাধ্যে মনন দ্বারা মাম্ম। প্রকাশিত হন) যে সমাক্দশিগণ 
এই আত্মাকে পৃবেক্ক উপায় অবলদ্ধন করিয়া! উপলব্ধি করেন ত্টাঙারা 
অমরত্‌ লাভ করেন) ঈ। 

এক্ষণে শিশ্চল, আন্মবিষয়িণী বুদ্ধি কি প্রকারে প্রাপ্ত হওয়া বায় 
তাহাই উপদিষ্ট হইতেছে । 

যদ পঞ্চাবতিষ্ন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ। 
 বুদ্ধিশ্চ ন বিচেন্টতে তামাহুঃ পরমাং গতিঘ্‌ ॥১০॥ 

যদ! পঞ্চজ্ঞানানি (বখন পঞ্চ জ্ঞানেন্িয়) মনসা সহ মনের 
সহিত) অবতিঠন্তে (হ্স্ব বিষয়ের অভিমুখে ধাবিত না হইল: আত্মাভি- 
মুখে অবস্থান করে ) বৃদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে ( বুদ্ধিও যথন স্বীয় বিষবে ব্যাপূত 
না হইয়া কেবলনাত্র আন্মররিষযিণী হইয়া অবস্থান করে) তাম্‌ (বিষয় 
হইতে সম্পূর্ণ প্রত্যাহত মন বুদ্ধি ইন্রিয়গণের সেই আক্মাভিমুখী অবস্থাকে) 
পরমাংগতিং (স্বত্বদপিগণ আব্মদর্শনের উৎকুট্রসাধন ) আহুঃ ( রলিয়া 
থাকেন ) ॥ ১০ ॥ 

যখন পঞ্চ জ্ঞানেত্িয় মনের সহিত স্ব স্ব বিষয়ের অভিমুখে ধাবিত 
না হইয়। আল্মাভিমুথে অবস্থান করে, বুদ্ধিও যথন স্থীয় বিষয়ে ব্যাপৃত 
না হইয়া! কেবলমাত্র াম্মবিষয়িণী হইয়। অবস্থান করে, বিষয় হইতে সম্পূর্ণ 


৪ 
হ 
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পত্তন বদি ইন্জিযগণের সেই আস্মাভিমুখী মবস্াকে তন্বদশিগপ 
াতমদর্শনের উৎকৃষ্ট সাধন বলিয়া থাঁকে॥ ১০ ॥ 


তাং যোগমিতি 'মন্যন্তে স্থিরামিন্দিয়ধারণাদ্‌ |, 


অপ্রমতস্তর্ণীভবতি যোগোহি প্রভবাপ্যয়ৌ ॥১১॥ 

তাং ( পূর্বোক্ত সেই ) স্থিরাং ( নিষ্চল* লয়বিক্ষেপকষায় ও রসাস্বাদ , 
রূপ বিভ্বরহিত সবদ। অকল্িত) ইন্দ্িমধারণা* ( জ্ঞানেম্িয়মনো বুদ্ধির 
আম্মনিষ্টাকে ) যোগং ইতি মন্থান্তে (যৌগিগণ যোগ বলিয়া অভিহিত 
করেন) তদা (সেহ বোগারস্তনময়ে ) অপ্রমন্তঃ (বাহীতে আত্মাতে- 
চিত্তে সমাহিত থাকে সে বিষয়ে অতিশয় বত্রবান্‌ ) ভবতি ( হওয়া উচিত ). 
হি ( যেহেতু ) যোগ; (যোগ) প্রভবাপ্যয়ৌ (প্রভব অর্থাৎ সিদ্ধি এবং 
অপায় অর্থাৎ বিনাশ প্রাপ্ত হইতে পারে ও অপ্রমাদে সিদ্ধিলাভ এবং 
প্রমাদে অনিষ্ট হয় )) ১১ ॥ 

পূর্বোক্ত মনেই নিশ্চল? লয়বিক্ষেপকষায় রসাস্বাদরূপ বিদ্বরহিতঃ, 
সর্বদা অকল্পিত জ্ঞ/নেন্দ্রিমমনোবুদ্ধি আাম্মনি্াকে যোগিগণ বোগ 
বলিয়া অভিহিত করেন। সেই ঘোগারভ্তমময়ে যাহাতে চিন্ত 
আত্মসমাহিত থাকে সে বিষয়ে অতিশদ বত্ববান্‌ হওয়) উচিত। 
যেহেতু যোগ গ্রভব এবং অপায় প্রাপ্ত হইতে পরে অর্থাৎ অপ্রমাদে 
যোগে সিদ্ধিলাভ হয় এবং গ্রমাদে যোগ বিনষ্ট হইয়া ঘাইতে পারে ॥১১। 

নৈব বাচা ন মনস। প্রাপ্তুং শক্যোন চক্ষুষা । 
অস্থ্ীতি ব্রবভোখন্যত্রকথং তদুপলভ্যতে 0১২) 

ন বাচা, ন.মনসা, ন চক্ষুধা (না বাকোর দারা, না মনের দ্বারা, না 
চ্ষু দ্বারা ) প্রাপ্তুং শ্কাঃ এব (কিছুতেই এই আত্মা প্রাপ্তির যোগ্য 
নহে অথাৎ কেজ্ডিয়। জানেক্্িয় কিংবা অন্কুঃকরণ দ্বীরা এই আত্মনকে- 
ক্োয়রূপে, ইন্জিয়ের বিষয়দূপে ভানিতে পারা যায় না। কেবল, 


? রঙ 
৮ 
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বিশুদ্ধচিত্বে আত্মরূপে উপপন্ধ হন।) “অন্তি* (নি 7 
কারণতৃত আত্মা নিশ্চই আছেন) ইতি (এইরূপ ) ক্রবত: (অন্ভবকারধী” 
বাতীত অর্থাৎ এই পরিবর্ধনশীল জগতের কারণ নিশ্চয়ই এক অপরিবর্ভন 
ঈীল অদ্ধিতীয় সতবস্তর এবং এই সতবস্তই আত্মা ।* খই০প্রকার ধাহার! 
বেদ ও আচার্যোর উপদেশ অন্সারে অনুভব করেন সেই আত্মিক বাদী | 
বাতীত ) অনুত্র ( অন্ত অসৎবাদী নান্তিকে ) তৎ (সেই আত্মতত্ব) কথ, 
( কিপ্রকারে ) উপলভাতে ( উপলন্ধ হইবে? অর্থাৎ আচীর্যা এবং বেদের, ' 
উপদেশ অনুসারে চলিয়া বিনি স্বীয় মনো নৃদ্ধি'ইন্দ্িয়িগণকে তাহাদের হব স্ব * 
বিষয় হইতে বারুন্ধ করিয়া হদ্ধা ভক্কির সহিত আত্মতত্বের একা গ্রচিন্দে 
মনন না করিয়াছেন তিনি কিরূপে আমুতত্ব উপ্লন্ধি করিবেন ?) ১২1 
কমেঙ্ছিয জ্ঞানেক্ট্রিয় কিংবা মনের দ্বারা কিছুতেই এই আত্মাকে 
দ্রেয়রূপে, ইন্দ্রিয় মনের বিষয়দূপে অবগত হওয়া যাঁয় না? বেদ এবং 
আঁচার্যের উপদেশ অনুসারে শ্রদ্ধা ও ভক্কির সহিত একা গ্রচিন্তে 
আঙ্মণভিমুখী হইযা গভীর 'ও নিবিড ধ্যানের দ্বারা ঘিনি উপলব্ধি করিয়া- 
ছেন যে এই পরিবর্ধনশীল জগতের কারণরূপে নিশ্চয়ই এক পরিবর্তন” 
গল অদ্ধিতীয় সদবস্ত বিগ্বমান মাছেন সেই আস্তিক বাদী ব্যতীত অন্ত 
নাস্তিক বাদীতে এই 'ম্মতর উপলব্ধ হয় না |১২। 
মস্্ীত্যেবোপলব্ধব্য স্তত্বভাবেন চোভয়োঃ। 
অস্তীত্যেবোপলস্থ তন্বভাবঃ প্রসীদতি ॥১৩॥ ৮ 
অস্তি (জগতের কারণরূপে এক দ্বিতীয় সদ্বস্ত বিদ্যমান আছেন ) 
ইতি এব উপলন্ধব্য: ( এইরূপে প্রথমে দোপাধিক রূপে সচ্িদানন্দ 
আত্মবস্তর উপলদ্ধি করিতে হইবে) তন্বভ/বেন চ (পশ্চাৎ নিরুপাধি 


নিধিশেষ বিশুদ্ধ চৈতত্স্রূপে জানিতে হইবে ) উভয়ো: চ (কেবল সংমাত্র £ 
এবং তত্বভাব এই ছুই এর মধ্যে অর্থাৎ সৌপাধিক ও নিরূপাধিক খই 


রগ 
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্ু বি এ উল (দির নিলা 

। সর্বজ সশিক্তিমান পরমেশ্বরের শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত অতের্সে 
ধরা করিয়া সাক্ষাৎকার লাভ করেন তাহার ) তকভাবঃ (বিদিত. 
অবিদির্ত. হুইভে তৃতনর্ত সমুদয় বিশেষ ভাব বজিত, পরমার্থ সত্বস্ত যে 
স্বপ্রকাশ নির্বিশেষ আত্মতত্ব সেই আস্মৃতত্ব ) প্রসীদতি ( পরমেশ্বরের 
অভেদে উপাসর্ন হেতু নিল পবিত্র চিত্তে স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ করেন)1॥১আ। 
জগতের কারণ রূপে এক অদ্বিতীয় স্দ্বস্ত বিগ্মান আছেন এইরূপে 
থমে সোপাধিক সচ্চিদানন্দ আত্মবন্তর উপলব্ধি করিতে হইবে। পশ্চাৎ 
(নিরুপাধিক নির্বিশেষ বিশুদ্ধ চৈতন্বন্বরূপে জানিতে হইবে । কেবল সৎ- 
মাত্র এবং তন্বভাঁব এই তুই এর মধ্যে অর্থাৎ সোপাধিক ও নিরপাধিক 
এই উভয়ের মধ্যে যিনি নিখিল জগতের কারণ এক অদ্ধিতীয় সবজ্ঞ 
সবশক্তিমান মাযোপাধিক পরমেশ্বরের শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত অভেদে 
উপাসনা করিয়া সাক্ষাৎকার লাভ করেন তাহার নিল পবিত্র চিন্তে 
বিদিত অবিদত হইতে পৃথক, সমুদয় বিশ্যে ভাব বর্জিত পরমা সত্বস্ত 
থে স্বপ্রকাশ নিরব শেষ আত্মভব সেই আত্মতব স্বীর স্বরূপ প্রকাশ, 

কবেন ॥১৩। " 


ঘদাসর্বের প্রমুচ্যান্তে কাম যেহস্য হুদিশ্রিতাঃ | 

,. অথমত্ত্যোহস্কতোভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নতে ॥১৪। 

».. পরমার্থদশী নিবৃশ্তৃষ্ণ পুরুষের স+সারনিবৃন্তি বর্ণিত হইতেছে 
যদা (যে সময়ে) অসৎ ( পরমার্থদশীর ) হদ্শ্রিতীঃ ( হদয়স্থিত ) 

যে সর্বে কামাঃ (যে সমন্ত কামনা) গ্রমূচ্যন্থে ( বিশীর্ঘ হইয়া যায়) অথ 

(সেই সময়) মর্ত্য:ঃ (মরণশীল মন্ম্ত ) অমৃতঃ ভবত ( অন্তর্হিঃ সতত 
 বরষদর্শন হেতু অমর হন ) অত্র (এই শরীরে) বর্ধ সমশ্ুতে (সর্ব বিধসংসার. 
বন্ধন বিটুক্ত হওয়ায় ব্রদ্মই হইয়া যান 1) ১৪। 
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২3 কঠোপনিষৎ .%& 


থে স্ময়ে বিবেক বৈরাগ্বান্‌ মুনুক্ষুর পরমার্থ নহে রত 
 নিমন্ত কামনা বিনর্ হইয়া যায় সেই সময় মরণণীল মনন অন্তবহি: সক 
্রদবদর্শনহকেতু অমর হন এবং সর্ববিধ সংসাববস্কন বিমুক্ত হওয়ায়, এ 
শরীরে ব্রহ্ছই হইয়া বান । অঅবিষ্কা নষ্ট হওয়ায় কান! ব্রি হইয়া যায়; 
কামনার অভাবে আর জন্ম হয় না ॥১৪ 
ষদা সর্বের প্রভিগান্তে হদয়ন্যেহ গ্রন্থয়ঃ 
অথ মক্ট্োহম্বতোহবতোতাবদনুশাসনদ্‌ 0১৫ 
কামনার মলত: বিনাশ হয় তখনই 
ঘদা (যে সময়ে) হ্থায়স্ত (হৃদয়ের) সবেগ্রন্থয । সমস্ত গ্রস্থিসমূহ 
বজ্গ্রস্থির নয দুবদ্ধনর্ূপ আমি দেহ, আনার বাড়ী, আমার ধন ইত্যাদি 
অবিষ্ঠা জনিত ত্রান্থ প্রত্যয়নমূহ ) গ্রভিষ্যন্থে (রক্ষট্ঘ্বকহ, জানের ছারা 
সম্পূর্ণপে বিনষ্ট হইয়া বায়) অথ সে সময ) মন্তাঃ ( মরণথাল মনুষ্য ) 
- অমৃতঃ ভবতি ( অমৃত প্রাপ্ত হন) এভাবৎ অগ্থশাসনম্‌ ( রঙ্গাত্রকহ জ্ঞান 
দ্বার হৃদ গ্রস্থি বিনাশ পূর্বক প্ষভাব প্রাপ্থি পথ্যন্ঘই সমন্ত বেদান্ত- 
শাস্ত্র উপদেশ ) 0১৫8 রী 
... বাসনার মলতঃ বিনাশ হয় তথনই যখন মন্মশ্ের হদ্যস্থিত এখ।মি দেহ 
"ও আমার; এই অহংত। মমতা কপ 'অবিগ্বাজনিত ভ্রান্ত প্রতাধ রূপ বন্ধন- 
সমূহ ব্রহধাট্মৈকা জ্ঞান ছার সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া যায সেই সময় মরণ- 
শীল মনুষ্য অমৃত্ত্থ প্রাপ্ত হন। বঙ্গাত্বকর জ্ঞান দ্বারা হৃদয়গ্রস্থি বিনাশ 
পূর্বক ব্রশ্ষভাবপ্রান্তি পর্যান্থই সমন্ত বেদান্ত শাস্ত্রের উপদেশ ॥১৫। 
শতং চৈকা জদয়ন্থনাড্য স্তাসাংমূর্ধানমতি নিঃস্যতৈকা। 
তয়োর্ধমায়্নসৃতত্বমেতি বিশ্বগণ্যা উৎক্রমণে ভবস্তি ॥১৬॥ 
হদয়স্ত ( দর হইতে বিনিঃহত ) শতং চ একা (একশত এক) নাঁডাঃ 
€ নাড়ীসমূহ আছে ) তাসাং (সেই, নাড়ীসমূছের মধ্যে) একা € নুমুগ্ী 


কঠোপনিষৎ রর ২৫৫ 


, পে ৬০৮ ) ূর্বানম্‌ (ব্রহ্ধজ্জ ভেদ করিয়া) অভিনিহতা 

হিতে বারা ব্র্লোক পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত 'রহিয়াছে ) তয় ( সেই সুরা 
দারা) উদধং ( ক্বলোক) আয়ন্‌ (প্রাঞ্চ হইয়া ) অমৃতত্বং (অমৃত) 
প্র হয়) ত্র্ঠা( ুযুয়া ব্যতীত অন্য একশত নাঁড়ী ) বিভ্বগ - 
টৎক্রমনৈ্‌ বিধ লোক প্রাপ্তির কারণ ) ভবন্তি (হয় ) ॥১৬| 

হৃদয় হতে বিনিংস্থত একশত এক না়ী আছে, সেই নাড়ী সমূহের *. 
[ধ্যে সুযুন্না নামে একটি নাড়ী ব্রন্মর্ধ ভেদ করিয়া” হূর্যমণ্ডল দ্বারা 
বঙ্ষলোক পর্যন্ত ব্যাপ্ত রহিয়াছে । সেই স্ুযুক্পা নানী দ্বারা যোগী ত্রঙ্ষলোক 
প্রাপ্ত হইয়। অমৃতত্ব লাভ করেন। স্ুযুক্জা ব্যতীত অন্ফ একশত নাড়ী 
নানাবিধ লোক শ্রীপ্তির কারণ হয় 1১৬| 

 অস্থষ্ঠমাত্রঃ পুরুমোহন্তরাক্মা 
সদা জনানাং হৃদয়ে সঙ্গিবিদ্ট? 

তংস্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্মঞ্জাদিবেধীকাং ধৈ্েন। 

তং বিদ্চাচ্ছক্রমম্থতং তং বিদ্যা শুক্রমম্থতমিতি ॥১৭। 

অনুষ্ঠমাত্রঃ ( অন্ুষ্ঠ পরিমাণ হৃদয়াকাশস্থিত) পুরুষঃ ( পরমাস্সা ) 
অন্তরাত্মা (প্রত্যক্‌ চৈতন্রূপে ) জনানাং হৃদয়ে (প্রাণিগণের হৃদয়ে), 
সদা সন্নিবিষ্টঃ ( সবসময়ে সম্যক্্ূপে বর্ধমান আছেন) তম্‌ (সেই 
আম্মাকে ) স্বাৎ ( ন্বীয় ) শরীরাৎ (হল সুক্ষ কারণ এই শরীরব্রয় হইতে) 
ধৈর্যোণ (সমাহিত চিত্তে অত্যন্ত তিতিক্ষার সহিত ) প্রবৃহেৎ ( পৃথক্‌ 
করিবে) মুঞ্জাৎ ইধীকাং ইব (মুঞ্জভূণ হইতে মুঞ্জতৃণের মধ্যস্থিত * 
কোমল শঙলাকাকে যেমন মনুষ্য অতি সাঁবধানের সহিত বাছ্ধির করে « 
সেইপ) তং ( শরীরব্রয়ক্ূপ রি হইতে পৃথক্কৃত কেবল চৈতন্তস্বরূপ 
আঁত্সতন্বকে ) শুক্রং (বিশুদ্ধ)! অমৃতং (অমৃতুস্বরপ পরমানুন হগ্ধ 
রলিম্ছ) বিগ্যাৎ ( জানিবে ) দ্বিরুক্তি উপনিষৎ সমাপ্তিস্থচক ॥৯৭॥ 


২৮০ 
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| বু পরিমাণ হৃদয়াকাশস্থিত অন্তর্যামী পরমাত্মা এতোই ্ 
শখ্ণিগণের হাদয়ে সর্বদা সম্যক্রূপে বর্তমান আছেন । লোকে &ৈ 
ুঞ্তৃণ হইতে সুঞজতৃণ মধ্যস্থিত, কোমঙ্গ শলাকাকে তি সাবানের টু 
বাহির করিয়া পৃথক, করে সেইরূপসেই হাদয়াকাশিত 
চিত্তে অতিশয় তিতিক্ষার সহিত স্বীয় স্থূল সক 8৯১ হইতে 
পৃথক. করিবে । শরীরত্রয় রূপ উপাধি হইতে পৃথক কুত কেবল চৈতন্য- 
স্বরূপ আত্মতত্বকে বিশুদ্ধ অমৃতস্বরূপ পরমানন্দ ব্রন্ধ বলিক। জানিবে। 
ঘিরুক্তি উপনিষৎ সমাপ্তি স্থচক 1১৭॥ 
সৃত্যুপ্রোক্তাং নচিকেতোহথলবা 
বিগ্ভামেতাং যোগবিধিং চ কৃৎন্মূ। 
্রহ্মপ্রাপ্ডো বিরজোভূদ্‌ বিস্বত্যু 
রণ্যোহপ্যেবং যো বিদধ্যাত্মমেব ॥১৮। 
ইতি শুকরযছূর্বেদে কঠোপনিবনদ দ্িতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়া বন্লী সমাপ্তা। 
নচিকেতঃ ( বিবেকবৈরাগ্যবান্‌ নচিকেত। ) মৃত্যু প্রোক্কাং (মৃত্যু 
. কর্তৃক, উপদিষ্ট ) এতাং বিগ্যাং ( এই আঙ্গবিষ্ঠা ) কৃত (সমুদয় ) যোগ 
বিধিং চ (উপায় ও ফল সহিত যোগ পদ্ধতি ) লঙ্কা (প্রাপ্ত হইয়া-বিরজঃ 
(ধর্মাধর্মরহিত) বিমৃত্যুঃ (অবিষ্ঠা কামকর্ম বিমুক্ত হইয়া) ক্রক্ষপ্রাপ্তঃ অভুৎ 
(ব্র্প্রাপ্ত হ্যা ছিলেন অর্থাৎ যুক্ত হইয়াছিলেন) অন্য: অপি (যে ২ষ্কান 
/মঙ্ুম্ত এবংবিৎ (নচিকেতার ন্যায় আয্ববিৎ হন তিনিও ) অধ্যাত্মম্‌, 
এব [শ্বীর শরীরেই প্রত্যক আত্মাকে উপনন্ধি করিয়া দেশকাল বন্ত দ্বারা 
অপরিচ্ছি্, সর্ববিধ ভেদরহিত, অবিদ্ভামল বর্জিত জঅধটুকরস সচ্চিদানন্দ 
বর্ন প্রান্ত হন ) 7১৮1 
বিবেক বৈরাগ্যবান্‌ নচিকেতা মৃত্যুকর্তৃক উপদিষ্ট এই র্গবিষ্যা উপায় 
ও ফল রহিত সমস্ত যোগ পদ্ধতি প্রাপ্ত হইয়া ধর্মাধর্মরহিত অবিষ্ঠা ক্রস 
 বিমুক্ত হইয়া ব্র্পরাপ্ত হইয়াছিলেন অর্থাৎ মুক্ত হইয়াছিকে সপে 
বঙসস্তই নচিকেতার ন্যায় আত্মবিং হইন়ে রঃ শরীরে পড়া? 
উপনদ্ধি,করিএী দেশকাক্গবস্ত দ্বারা অপরি ধন 
মল বর্জন অথৈকরস সচ্চিদানন্দ টড | 
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